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গ্রণীত। 


“বাক্য রসাঝকং কাখাম্‌।” 


পুণে কীটের গেট, কিছু বা পাঠাবে ডেউ, 
গডুধে পড়ি পারে কোন লোখন। |” 
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কলিকাতা 
১৭ নং ননদকুমার চৌধুরীর দ্বিতীয় লেন, 
“কালিকাধিন্ত্ে 
্ীণরচন্্র চক্রবর্তী ছারা মুদ্রিত। 


মূলা »* দেড় টাকা। 


শুদ্ধি-বিধান। 


পৃষ্ঠা।  পংক্তি। অশুদ্ধ। শুদ্ধ। 
১১১2 ১৫. ধারে ধোনে 
১৭৫ 2 ৬ নুইংরাজ. ন ইংরাঁজ, 


পাঠকের প্রতি । 





ধখন আমি দৃটিহারা,-_সাজ্াতিক রোগকারার ঘন্ত্রণাময় আলগ্ডের 
মধো ছট্ফট্‌ করিতাম, এই গ্রন্থগত .কবিতাগুলি তখন আমার 
“গেলুম রে মলুম রে”, "কি কল্পলেম কি হারালে”, “কেমন করে, 
দিন কাটে”, প্ৰয়াময়, আজকের রাতটা পুইয়ে দাও” প্রভৃতির 
প্রতিনিধি হইয়াছিঘ। তখন কি আমি আশ করিয়াছিলাম 
যে, মুদ্রাকর আবার তাহার কারু-করে এগুলিকে বেশভূযা 
পরাইবে,-লোকসমাজের আদর-অবহেলার ভিতরে ইহারা 
ঘুরিয়া-ফিরিয়। বেড়াইবে, আর আমি জীবিত থাকিয়! তাহা 
দেখিয়া-গুনিয়া যাইব! দৈব এমন সময়ে দিমুলীয়া-নিবাপী 
সুপণ্ডিত স্থরমিক জুহ্বব্বৎসল গ্রভৃপাদ শ্রীযুক্ত বলাইটাদ গোস্বামী 
মহাশয়ের চরণ-দুখানি আমার মস্তকের নিকট আিয়! দিলেন । 
তিনি আমায় চক্ষে দেখিলেন, আমি তাহাকে বক্ষে দেখিলাম 
প্রথম মিলনের শুভক্ষণেই অন্ুরাগের পবিভ্রশ্থে ছুইটি হৃদয় 


বাঁধিয়া গেন। 
যাহাকে যখন পাইয়াছি,_-কোনরূপে যে আমীর রমনার 


ভাষাকে অক্ষরের আকার দিতে পারিয়াছে, তাহাঁক্ষে দিয়াই 
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আমি রাশীক্ৃত খণ্ড থও্ড কাগজ পুরাইয়! রাখিয়াছিলাম ;-- 
সুদ্দ্বর প্রতুপাদ সেই গোলোকর্ধাদার মধ্য হইতে অক্রধক্র- 
চক্রাকার অক্ষরগুলিকে বাছিয়া-গুছিয়। ছাঁটিয়া-কাটিয়া মুদীকরের 
কাধ্যোগযোগী করিয়। দিতে স্বতঃস্্ীকৃত হইলেন। সেই অবধি 
রায় ছয়মাস হইল, তিনি নিজের বিস্তর কা্যক্ষতি অঙ্গীকার 
করিয়া, দারুণ ব্রার দিনেও আমীর রোগশয্যার পার্খে প্রত্যহ 
ঘ্বিগ্রহরাধিক রাত্রি অতীত করিয়া এই দীন কথিতাগুলিকে 
গ্রন্থের আকার দিয়াছেন । শুদ্ধ বর্ণাগুদ্ধি-সংশোধন নহে,-- যেখানে 
আগার ভাব স্পষ্ট হয় নাই, ভাষায় দৌধ দৃষ্ট হইয়াছে, অর্থ নষ্ট- 
প্রায় হইবাঁর উপক্রম করিয়াছে, গোস্বামি-মহাশয় বারবার পাঠ 
করিয়া,_-বারবার তাহা আমাকে ওনাইয়া, হুগ্ম-সথশ্টা বিচার, 
তনন-তন্ন অনুসন্ধানে, সেই সকল স্থান স্থুধীসজ্জনের গ্রহণোপযোগী 
করিয়া নইয়াছেন। 

যখন সেই কমললোচনের করুণায় আমার নষ্টচক্ষু আবার 
স্পষ্ট হইল,--যখন সেই বিচিত্র হস্তলিপির শ্তপের সহিত আদার 
মুদ্রিত পৃষ্ঠাগুলি মিলাইয়! দেখিলাম, তখন আমি একেবারে 
বিশ্মিত,স্তস্তিত ও কৃতজ্ঞতারসে আঃত হইয়া পড়িলাম। গোন্বামি- 
প্রভু যে আমার পুস্তকখানি সম্পাদন করিয়৷ দিয়াছেন, ইহ। তত 
আশ্চর্যের বিষয় নহে) কেন লা, সাহিত্যজগতে ইহা অপেক্ষা 
অনেক গুরুতর কার্য তাঁহার দারা সম্পাদিত হইয়াছে, হইতেছে,_ 
এবং কায়মনে কামনা করি, ভবিষ্যতেও বু বু বৎসর ধরিয়া, 
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হইতে থাঁকিবে ১ কিন্তু মনে হইল যে, কে আমি, আর আমার 
এ লেখা থাঁকিলেই বাকি, গেলেই বা কি?-_তবে এ পরিশ্রম 
তিনি কেন করিলেন? এ প্রেম, "সাহিত্য না! ছুর্বল-কাঁহার 
গ্রতি? গোস্বামিপাদ বাণীরই হউন, আর দীনেরই হউন, 
আমীব হৃদয়ে বরণীয় এবং (পারি যদি ) চিরম্মরণীয় | 

স্চোজাগ্রত ক্লৃতজ্ঞতাঁয় কাঁল কাঁলিচাঁপা দিতে না দিতে 
আরও গুটিকয়েক নাম এইখানে উল্লেখ করিয়া যাই। "ননী, 
শশী এবং ্রারের পাঙুলিপিলেখক স্বেহতাঁজন শ্রীযুক্ত রামবিষু 
মুখোপাধ্যায়, ইহাদিগকে আমি--দিন নাই, রাত নাই-_ 
লেখাঁইয়া লেখাইস্কা। যথেষ্টই কষ্ট দিয়াছি।--যতগুলি ছাঁপ| হইল, 
প্রায় আর-এতগুলি কবিতা ইহাদের লিখিত পাঙুলিপির মধ্যে 
মজুত আছে ।--অসিও একএকদিন ছুষ্মি ছাড়িয়া আমার কাছে 
বমিয়া লেখকের কর্া করিয়াছেন। হরিবাবু। অমৃত, অক্ষয়, 
মহেন্দ্র, শ্রীফুত সুরেশ সমাজপতি, জেনা'রল্‌ এসেম্রির অধ্যাপক 
্ীমান্‌ মন্মথমোহন বন্থ বি. এ.১ অর্দেন্দুর পুত্র ব্যোমকেশ এবং 
আরও, ডুইচারিজন আত্মীয় আমার সেই দুঃসময়ে বিরাগ-' 
বিরক্তি চাঁপিয়া-রাখিয়া এই সকল কবিতা শুনিতেন এবং গ্রশংসা 
করিয়া আমাকে আমোদ ও প্রবোধ দিতেন । 

তার পর ফালিকাপ্রেসের স্বত্বাধিকারী প্রযুক্ত শরচচন্্র 
চক্রবর্তী মহাশয় এবং মেশার্ত, জন্‌ ডিকিন্সন্‌ কোম্পানীর ও 
কলিকাতা-নাপিদের বড়বাবু আমার পরম ন্নেহতাঁজন শ্রীমান্‌ 
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ললিতমোহন চত্রোপাধ্যায় ১__কাগজ, কালি ও ছাপা দেখিয়া, 
ইহারা আমার কত-যে ধন্যবাদের পাত্র, সৌন্দধ্যপ্রিয় সহদয় স্ৃধী- 
বমাজ তাহা বুঝিয়া লইবেন। 

এইবার গুরুদাসবাবু।-ধাহাকে প্রকাশকের দায়িত্ব দিবার 
সময় আমি অন্ুমতিরও অপেক্ষা রাখি নাই) বুঝিবেন-_তাহার্‌ 
উপর আমার কতটা প্নেহের জোর। 

শেষ যে বড় মুফিলে পড়িলাম!__যে সকল রূসিক-রসিকা! 
আমার লেখার গ্রাশংস। করিবেন এবং যে সকল উদার পাঁঠক- 
পাঠিকা আমার তেরণত ছয়খানি পুস্তক তিনমাসের মধ্যে 
ক্রয় করিয়।৷ আমার পুত্র-পন্ধিবার ও পাঁওনাদারগণকে চিরবাঁধিত 
করিবেন, তাহাদের সেই সারবান্‌ প্রেমের খণ কথায় আমি কখন্‌ 
পরিশোধ করিব ?--এখন, না দ্রিতীয় সংস্করণে ? 


স্্রীঅম্ৃতলাল বন্থু। 


১। সরম্বতী 
২। অগ্রলি 
৩। নিবেদন 
৪1 বিশ্বনাথ 
৫| নান্দী 
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৯। কাঁলীগ্রসন্ন ঘোষ 
« ১০। স্মৃতির আদর 
১১। গ্রামা বীরাঙ্ছন। 
১২। কালিকা **' ” 
১৩। ছূর্গী 
১৪। জগদ্ধাত্রী '* 


১৫। বুবীজনাথ ঠাকুর 
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কয়টি তিনি চন্ষু কাঁটাইবাব পর,-_বদ্ধচন্ষু, ছতবাং 
অন্ধাবস্থাতেই”-আাবৃতি করেন। পা-্চিহ্নিতটি অবশ্ঠ 
চক্ষু খুলিযা দিবা দিন রচিত। 
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সরস্বতী । 


বিশ্ববিমোহন মুখ কবিতার খনি । 

মৃদুষ্ব ফোটে তায় সঙ্গীতের ধ্বনি ॥ 
ঢলঢল নেন্রপত্রে উজ্জ্বল কজ্জল। 

প্রবাল-অধরে চারু কলা ঢলঢল ॥ 
আলস্তে ললিত লান্ত হান্তে নাট্যছল। 

গীযুষপুরিত স্তনে যুক্তা ঝলমল ॥ 
কড়ু করে বীণ! বাজে কতু পুঁথি রাজে। 

সিতাঙ্গ শোভিষা সুম্মম সিতবাঁস সাঁজে ॥ 
বন্িম-ভঙ্গিম ঠাম বেণী দলমল | 

অমল কমলে ধরা চরণকমল ॥ 
কবিমনবিনোদিনি রাখ বাণি পায়। 

মানসে কল্পনা দাও মধু রসনায় ॥ 





অঞ্জলি । 


আমার এ ফুলহার, কারে দিব উপহার, 
সেঁউতি শেফালি নেবে কে করে? আদর । 

মন্টোক্রিফ্টো। গল্নিরো) এখন ফুলের হিরো, 
প্রকাণ্ড অর্কিভ্গচ্ছ কাঞ্চনের দর॥ 

ফোটেনি কীচের ঘরে, গ্যালারিতে স্তরে স্তরে, 
অতপী শিরীষ জুই কামিনী বকুল। 

কুম্থমবিজ্ঞান শিখে, টিকিটেতে নাঁম লিখে, 
রাখেনি চীনের টবে গ্রাম্য ফুলকুল ॥ 

চাগেলি চাল্ত৷ টাপা, ছৌঁবে কিগে! মামা পাপা, 
'মিসি? কি নেবে গে! দিশি করবী কাঞ্চন | 


শুনিয়ে গুঞ্জরে অলি, তুলেছি গে কৃষ্ণকলি, 
গন্ধরাজ স্থলপদ্ধা দেবের বাঞ্চন ॥ 
টগর অপরাজিতা, লজ্জাবতী ভয়ে ভীতা, 


কমল কুমুদদল সাঁজান পুকুর । 


মালতী মল্লিকা গাদা, বন্য-ভাট তোড়া-বীধা, 


কেতকী ঝুম্‌কো। বেল! বাঁদে ভরপুর ॥. 
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সুরধ্যমুখী ভরা গন্ধ, কুন্দ যে নয়নানন্ৰ, 
জব বক নিশিগন্ধা মানসমোহন | 


সব হ'ল পুরাতিন, বিদেশী পাহাঁড় বন, 
কুন্থমকানন বঙ্গে রচেছে নৃতন ॥ 

ফুটিত বিলাতি মাঠের... এখন ক্ফটিক-টাটে, 
জীঁকাঁল নামের ঠাঁটে বাড়ায় বিলাস। 

জীবিত শিঙ্ষিতদল, চায় ন। গো পরিমল, 
মাধবী রমণে মম নাঁহি অভিলাষ ॥ 

স্মরি কালীকৃষ্ণ নাম, পিতামহ স্লেহধাম, 
আমার সাধের “দাদা” আদরে পাগল । 

তুমি গেছ অগরায়, পুষ্পার্জলি। ঘথ। যায়, 


ভালবেসে ঢেলে দিই দিশি ফুলদল ॥ 


নিবেদন । 


নাহি মনে উচ্চ আশ, মহাকাব্য-গিরিবাস, 
মধুদরত্তপাশে বসি নাহিক প্রয়াস। 

না চাহি হেমের সনে, নাচিতে রূত্রের রণে, 
নবীন-নর়নে কিম্বা দেখিতে গ্রভাস ॥ 

নববঙ্গে রঙ্গলাল, খুঁজি ক্ষত্রতরোয়াঁল, 
মাতালে বাদল-বীরে চিতোরসমরে | 

কাহিল লেখনী মোর, কোথা পাঁবে অত জোর, 
মসিতে পশিতে ধারে আগুপাছু করে ॥ 

কবীন্তর স্থরেক্্র বিনা) কে আর বাঁধিবে বাণা, 
মহীয়পা মহিলার গাহিতে মহিমা । 

ত্রাক্ষণ বিহারা বই, আর ভাগ্যধর কই, 
শুভদ! সারদা ষীর প্রেমের গ্রিস! ॥ 

র্বির মেঘল। করে, দীন-সায়ু ক্ষীণ করে, 

খাই না হিমের ডরে ফিন্-জোছনায়। 

নিজের গিয়েছে চোখ, “চোখ গেল” বলে? শোক, 
বড়ই বাড়ার ডেকে পাপিয়া-ছ'নায় ॥ 

'্মরি কৃত্তিবাস নাম, এস কবি কাশীরাম, 
কর্ণেতে ঝঙ্কার কর শ্রীকবিকস্কণ। 


কোথা রায় গুণাঁকর, কোথা গুপ্ত কবিবর, 
তোমাদের ভাঁষা কর হৃদয়ে অঙ্কন ॥ 

পড়ে” আছে কত দূরে, সেই পুরাতন স্থুরে, 
গাহিতে নৃতন গীত হয়েছে বাঁসনা | 

যদিও ঘুচেছে দৃষ্টি, নয়নে মুছেচে স্থষ্টি, 
তবু আছে স্থৃতি শ্র্তি হৃদয় রসনা ॥ 

মুগেন্দ্-আসন। আর, নেছেন আমার ভার, 
মাতৃস্তনস্থধাঁপানে শান্ত করি মনে । 

হৃদয়ে প্রবাহ ছোটে, ভাবের তরঙ্গ ওঠে, 
অনিদ্র যামিনী যাপি কল্পনার সনে ॥ 

অতীত অতিথিবেশে, স্মৃতির কুটীরে এসে, 
ভোলা-কথা-আলাপনে করে পুলকিত । 

নব্যবঙ্গ-রঙগস্থলে, “সভ্য নটনটাদলে, 
তালে তালে ফেলে পদ শুনায় সঙ্গীত. ॥ 

মধুলোভে বিভুপায়, মন-অলিন উড়ে ঘাঁষু, 
ভক্তিপানে শক্তিগানে স্বদুল গুপ্জারে । 

ধরায় প্রণয়খেলা, বসায় বসন্তুমেলা, 
ভাবরসে জীবতরু আবার মুর্জীরে ॥ 

এ গীড়া যে ভালব[সি, দেহে ব্যথা মনে হাঁসি, 
রানু করে গ্রাস শশী তার। ঝলমলে ৷ 


শির-শিরে ধরে গীড়া, ভিতরে কথার ক্রীড়া, 
রঙ্গভর! ব্যঙ্গ-বাঁণী নাঁচে দলে দলে ॥ 

এই স্তব শিব-কাঁশী, এই প্রেম শোক হাঁসি, 
মেশামিশি ভাঁবরাশি মানসে উদয় । 

কবির রসনা! বলে, ননীর লেখনী চলে, 
রোগ-কক্ষ-পদাবলী মাল। গাঁথা হয় ॥ 

এক আঁছে গুঢ়তত্ব, যাহা বলি সব সত্য, 
ফটোগ্রাফ্‌ ফুটাইতে ছিটেফৌটা রঙ । 

পরিচিত সব চিত্র, আত্মীয় কুটুন্য মি্র, 
নামিয়াছি বহুবার নিজে সেজে সঙ ॥ 

অন্যের অচেন! নাম, পদেতে পেয়েছে ধাম, 
হ'তে পারে পাঠকের বিরক্তিকারণ। 

ঘটনা বণিতে হলে, ব্যক্তি চাই দলে দলে, 
স্বরূপ ধরিলে রূপ কি তাঁর বারণ ॥ 

নামে কিব। এসে যায়, কাষ্যের আঁধার কায, 
নিত্যকার্য্যে নিত্যরূপে ফোটে কবিতায় । 

না বলে? জনৈক মিত্র, বলিয়াছি যোগী গিব্র, 

অমৃত উপেন গোঁবি কিবা বাধ! তায় ॥ 

লিখিনি লিখিব বলে+ আপনি য! এল চলে*, 

কাগজে মসীর সনে ধরিল আকার । 


“আনন্দগরবভরে; শেষে যায় ছাপাথরে, 
রসাতে রসিকমন এ রসপ্রচার ॥ 

ছাপার ভূতের গতি, করিতে দিলেন মতি, 
গোস্বামী বলাইটাদ মিত্রেবর এসে । 

তাহার যতন বিনা আমার কবিতা! দ্ীন।, 
সমাজে দিত ন1 দেখা এ স্্রম্য বেশে ॥ 

শুনিয়াছি অশ্রন্জল, স্বরগ্র শুক্ত(ফল, 
দেবের অধর হতে মর্ত্যে হাসি ঝরে । 

ভেদ করি আখি-তারা॥ ছুটেছে যে অশ্রুধারা, 
পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে ইহার বিহরে ॥ 

হৃদয়ের মমি নাশি+, ফুটেছে যে হাদিরাশি, 
ভালবাসা মিশাইয়ে গাথি এই হার। 

বটে এ আমার মালা, আঁমার আঁধার আলা, 
সোনাক্ষয় শোভা হয় উভয় আমার ॥. 


ছুলিলে পরের গলে, পরছুঃখন্্খে গলে? 
এমন তে। দেখে পরে পর-অলম্কার | 
কবিতাঁর অলঙ্কার, নয়নের যোগ্য তার, 


অধিকাঁরভেদে হৃদি নাহি দোলে যার। 
আনন্দ হেরিয়ে শোভা শুনিয়ে বঙ্কীর ॥ 


বঅচ্ক্ত-স্নছিল্লা। % 


পাপা সী 2 


বিশ্বনাথ । 


এই বিশ্ব রম্য দৃশ্য ঈশ্বরের কারখান!। 

ফেরে-ঘোরে দুরে দুরে যোগে কিন্তু তার টানা ॥ 
রোজ তাজ! রবি রাজা বসে? থাকে মাঝখানে | 

গ্রহণ যে ধেমন নিজ নিজ কাজ জানে ॥ 
হ'লে রাতি জ্বালে বাঁতি চাঁদা-মাম। ধার করে”। 

নভ হেসে নীল কেশে তার! তুলে? হার পরে ॥ 
আছে ধর! ধরাভরা নর ত্ুদ বন গিরি। 

গিন্কুকাঁয় দেখে? যায় নাস্তিকের মন ফিরি | 
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী ধায় গান ধরে” । 

ফোটে ফুল অলিকুল মধু লুটে? পান করে ॥ 
জবা ঘাঁয় কালীপায় স্বর্গবাঁদ-আঁশ-ভরে। 

চাপ। এসে কালো! কেশে খোঁপা ঘিরে বাস করে ॥ 
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ক্তমন উচাটন বিভু বিভুপদে, ধুধু ধায়। 

৩৩ ঘোরে শির ভোগম্থধা শুধু খায় ॥ 
শিলাঢাল। গিবিমাঁল। স্তরে স্তরে শির তোলে । 

বেড়ে” কাঁধ বেগে ধাঁয় জলরাশি ঘোর রোলে ॥ 
ধার স্থষ্টি শোভাবৃষ্ঠি দৃষ্টি করে? জ্ঞান হরে । 

তার রূপ কি স্বরূপ কাঁর সাধ্য ধ্যান করে ॥ 
জন্মধর্মে কর্মে কর্থে কর্াসুত্র সায় করে? 

তবে সত্য সার-তত্ত্ সত্তরূপ পাঁয় নরে ॥ 
বিশ্বনাথ প্রণিপাত পদপ্রান্তে নাও হীনে। 

কর্মক্ষেত্রে কৃপানেত্রে ত্বরা মুক্তি দাও দীনে ॥ 


নান্দী। 


বঙ্গের পাঠিকাচয়, কি পাঠকমহ্াশয়, 
নানা ধর্মাপথ ধরে ধর্থে নানা ভাব । 

সর্ববধর্থো আস্থাহীন, হৃদয়েতে নহে দীন, 
আছে কতজন অতি বিগুদ্ধন্বভাঁব ॥ 

কেনি দেবনাম স্মরি, কারে আশীর্বাদ করি, 
ভাঁবনাঁধ মম মন অতি উচাটন। 


নান্দী। ১১ 


উমাপতি গণপতি, ভগবতী সরস্বতী, 
চলিবে ন! পুরাতন নাম উচ্চারণ ॥ 

করে? ভাল আলে চা, স্থির হ'ল বিবেচনা, 
বঙ্গের উপাস্তপদ করিব স্ারণ। | 

গাহি তার গুণরাঁশি, ফুটাব সবার হাঁসি, 
স্বর্গ পাব করে? নব-গৌরাঙ্গে বরণ ॥ 

তুষার-ধবল অঙ্গ, ভীষণ-কুক্ুর-সঙ্গ, 


ঘাড়ছ্াটা চুলকাটা বিড়াললোচন | 

হ্যাটি কোট্‌ প্যান্ট, স্‌ চরণে আজানু বুট, 
হুট্‌ ছুট্ র্যাক্‌ বিস্ট্‌ মধুর বচন ॥ 

ভারতমঙ্গল জন্কা, আনেন কতই পণ্য, 
হীরকের অগ্রগণ্য কীচের বাসন । 

ছাতা ভূত। লালফিতা,  দে"কাঠি ভ্বালিতে চিত।, 
সাবান মৌখিনমিত। কৃষ্ণত্বনাশন ॥ 

তাতিরে ডেপুটি করে? বস্ত্র বুনে, ম্যাঞ্চেউরে, 
লজ্জাহীনে সজ্জ! দেষ লজ্জানিবারণ । 

জানিষে কলম-ক।লি, কালোমুখে দেয় কালি, 
কেশের কাকুই আনে ক।মিনীক।রণ ॥ 

ঘুচাতে মনের খেদ, শ্বেতকুষ্-ভেদাতেদ, 
উদরে সোদরভাব করিয়া আশ্রয় । 


১২ অগৃত-মদিরা । 


গ্রেমে বশমান ভুলে, পাঁতের আহার ভুলে, 
করেন হোটেল খুলে কালোরে বিক্রয় ॥ 

সান করি গঙ্গাজলে, পাছে হয় গঙ্গাজোলে? 
গঙ্গা ছাঁকি জল তুলে আনে চোঁঙা নলে । 


সাঁজিয়ে জলের ভারি, বেচেন তৃষ্ণার বারে, 
কল নেড়ে কটা-দ্রেড়ে বাঁচে অনজলে ॥ 

দেখে? বিশ্ববিদ্যালয়, বৈশ্যাবিগ্া পায় লয়, 
হয়েন অবশ্যপোষ্য ব্রাহ্মণ বণিকৃ। 

গৃহস্থ ছাড়িয়ে চাঁস, মুখস্থ পড়েন পাম্‌, 


স্বাস্থ্যনাশ বারমাস ভোজন টনিক্‌ ॥ 

পুরাণে কপাটিখেলা, পালালে। না পেয়ে প্যালা, 
আসিল ফোলানো৷ গোলা পোল। তোলে ঠ্যাঙ। 

কাঠি-দেহে অণটি” জুট, . ছিটের ক্রিকেটু স্তট, 
ছুটোছুটি গোঠে ছোটে খেতে ঘুষি ল্যাঙ ॥ 

পুষ্টিকর পুঁইঘণ্ট, পরিচয় দেয় ক, 
ঘুরে শির হন বাঁর শধ্যায় ফিকৃশ্চার | 

ডাক্তারের পিলে বিলে, কোলাকুলি করে গীলে, 
লিভারের সনে হয় ফিবার মিকৃল্চার ॥ 

বাত পিস কফ নাড়ী, ঘুস্ড়ি পাঁচন জাড়ি, 
দিয়েছে গলায় দড়ি পেয়ে অপষশ | 


নান্দী । ১৩ 


দিশি খাদ্য পরিচ্ছদ, দিশি বায়ু নদী নদ, 
উষধ বিলাতি মদ পথ্য গোস্তরস ॥ 
বগলে গৌজেন কাটি, খগোলে বসান বাঁটি, 


ভূগোলে চালায়ে নল হোলিখেলা হয়। 
ভিক্রিদার এ ডাক্তার, ষোলে। টাক! ডাক তাঁর, 
শুনে হঁকডাক তার রোগী পায় ভয় ॥ 
ন্যাষ্য ধার্ধ্য মুল্য দিলে, বাজারে বিচার মিলে, 
উকিলে বকিলে ভাল মকদ্দম| জিত। 


অর্থী ক্ষেত্রী জমিদ।র, প্রত্যর্থী পুজাঁরী মা*র, 
বিচারক পিদ্রু চচি। রজক নাপিত ॥ 
মামূল। হইলে ফতে, পাটিরা ঈাড়ান পথে, 


আম্লাতে শামূলাতে মাল ভাগাভাগি । 

বিচারে বিসুগ্ধ মোহে, আসামী ফরিদী হে, 
কা'লীঘাটে যান হেঁটে ছেড়ে রাগারাগি ॥ 

ধনী প্রজা ধর্মে মতি, না কাটেন বন্ুমতী, 
তড়াগ দীর্ধিক! কুপ না হয় খনন । 

অবিশ্রান্ত চলে রেল্‌, পাছে পান্থ হয় ফেল, 
অতিথিশ।লার তাই নাহি প্রয়োজন ॥ 

এক্ষণে উদার প্রাণ, নাহি স্থানপরিমাণ, 
চড়িয। অর্ণবযান চলে" যান “দান | 


১৪ অমৃত-মদ্দিরা। 


তরঙ্গ করিয়৷ ভ, চক্রাকার শু-অঙ্গ, 
অপার-সাগর-পারে কোযাগার পান ॥ 

পুণ্যতরু বাড়ে কলে, বছরে ছু'বার ফলে, 
রাজ্য বিনা রাজ। হয় শুষে বাহাদুর । 

কবে হবে পরকাল, জ্বলে” যাবে হাঁড়ছালি, 
বাঁতাদের দেহে স্বর্গ তাও বনুদুর ॥ 

হেন মহা-উপকাঁরী, আপিসের অধিকারী, 
মনিব মহৎ মন সেলামে মে।লাম। 

তাহার শ্রীপদে অদ্য, রচিয়। ক্রিপদদী পদ্য, 
গ্রণমে অখাদ্যভোঁজী গরিব গোল[ম ॥ 

বন্দে নান্দী রাখ মান, কর কথা গ্রণিধান, 
চুরুট-অধরে ফিরে চাও দয়াময়। 

তুমি ধর্দ-আবতার, কর্ম দেয়া তব ভার, 
ভাল ভাল কর্ম্দ যেন সবাকার হয় ॥ 


ক্ষধাতুরের খেদ। 


[ অন্ুক্কতিকৌতুক--[2790 ] 
“আবাব গগনে কেন হৃধাংশু উদয যে 1” 
হেমচন্দ্র। 


১ 
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে। 


জ্বাল।ইতে অভাগারে, কেন হেন বারেবারে, 
জঠরমাঝারে আসি ক্ষুধা দেখা দেয় রে॥ 
আহ।র পাার নয়, তবু কেন ক্ষুধ। হয়, 


জুলে যে জঠরানল কেমনে নিবাই রে। 
আবার'উদরে কেন ক্ষুধার উদয় রে॥ 


খু 
ওই হাড়ি ওইখানে, এই স্থানে একমান, 
কত খাঁব মনে মনে কতদিন করেছি | 
কতবার পিসীমার হাঁতাঁনাড়! হেরেছি ॥ 
নে পিসী নাহিক আর, হেঁসেল যে অন্ধকার, 
কি আশ্বাসে পাত গেড়ে বসে আমি রয়েছি ॥ 


, ১৩ অমৃত-মদ্দিরা। 


তু 
অন্তিম ঘখন তার, বলিতেন বারবার, 
ভাতের ভাবনা তোর কোনদিন হবে না। 
ওরে দুষ্ট সুপকার, কি করিলি অভাগার, 


কার ঝোল কারে দ্রিলি আগার ঘে চলে না ॥ 
৪ 
মেজবো'র মানভষে, মেজদা নিদয় হযে, 
আমার কাতর কান! কানে নাহি তুলিল। 
অভাগার অন্ন-জাশা জন্মশোধ ঘুচিল ॥ 
৫ 
হারাইন্ু পিসীমায়, কষুধার্ত-মার্জৰার-প্রা।য, 
ধাইতে খাইতে হাঁড়ি ঘাড়ে লাঁঠি পড়িল । 
মধ্যজ-জায়ার মুখে মৃছু হাঁসি ভাসিল ॥ 
অন্ন হ'ল প্রাণাধার, অন্নচিন্তা চমৎ্ক।র, 
অন্ন বিনে অক্ষিপথে সর্ষেফুল ফুটিল। 
মেজবোর হাঁসি তায় হৃদে শেল ধি'ধিল ॥ 
ঙ 
পিসীর হাতের পোৌঁতা, আমার পু'য়ের লতা, 
উঁটাভাবে দাঁসীমাগী ফাঁড়-পেটে পুরিল | 
রসনার রস মম কস বেয়ে ঝরিল ॥ 


ক্ষুধাতুরের খেদ। ১৭ 


রর 
তদ্দবধি অনশনে, হঁকাহীতে অন্যমনে, 
আছি বসে ভাবি শুধু উদরের ভাবনা । 
ভেবেও কি হবে ছাই তাও কিছু বুঝি না 
অন্ন ধ্যান অন্ন জ্ঞান, অন্ন মান-অপমাঁন, 
ওরে বিধি তাও কিরে ভিক্ষা করে” পাঁব না? 
৮ 
এ যন্ত্রণা ছিল তালে।, কেন পুন ভোৌজ হলো, 
দেখে বুক ফেটে গেল কিবা ভোজ দেখিলাম। 
মরিতেছি আমি দুখে, সবাই গ্িলিছে স্থখে, 
দ্রমূ ফেটে মরি হায় কিবা দায় ঠেকিলাম ॥ 
শত নারী বারাগায়, নতমুখে ভাত খায়, 
নীরধ পুণিতমুখী সপ্‌ সপ্‌ প্‌ রে, 
একদূষ্ে পাতপানে, চেয়ে সব নথাননে, 
'অবিরল বারিধারা নয়নেতে ঝরে রে) 
রীধুনী দারুণ ঝাল ঝোঁলে বুঝি দেছে রে ॥ 
নি 
তাঁর! দেখে পাতপাঁনে, আঁমি গে তাঁদের পানে, 
চিতহার! ছুই পক্ষ বাঁক্য নাহি সরে রে। 


২ 


১৮ জানি ] 


হেনকালে অকন্মাৎ, “আর কাঁর চাঁই ভাত), 
বলে? মেজগিন্ি আসি থাল! লয়ে ফেরে রে ॥ 
১০ 


তেড়ে গে আঁচল ধরে? লইলাম থালা কেড়ে, 
না শুনিন্ু কান পেতে যত গালি দিল রে। 

বালাম আমার তুমি, মম পেটে লও জমি, 
প্রতিদিন ছুটি বেলা তোরে যেন পাই রে। 
আবার উদরে কেন ক্ষুধার উদদয়,রে ॥ 


দিল্লীর বাসকসজ্জ1। 


চুল বাঁধ গে! ছুয়োরাণী মলিন বসন ছাড়। 
আঁচলখান। দিয়ে কতক গায়ের ধুলে! খাঁড় ॥ 
গোসলখানায় আছে ধরা কলের গরম জল! 

নলের তলায় বন্তুঝারায় নাইতে হবে চল ॥ 
কতকালের জটাজালে জড়িয়ে আছে কেশ। 

দাওনি কীকুই আমল! বেসম্‌ পায়নি তেলের লেশ ॥ 
নাইক যতন মেঘের মতন তবু চুলের ঢাল। 

দুলিয়ে ছুলিয়ে কুলিয়ে দিতে ধর্বে হাতে খাল ॥ 


দিল্লীর বাঁসকসজ্জা ৷ ১৪ 


সপপক্কপাপশিপাপশপীশাশ ৬৬৬৮১ পিসাভিশ পিভপাপশাল তি সিসিপাশা পাশপাশি 


আছে গোটা ধুতুল- ন-সেঁটা সোডার গুঁড়ো সোপ্‌। 
(আবার) টাচর চিকুর দেখবে মুকুর তাই হচ্ছে হোপ্॥ 
চরণযুগল ধুইয়ে দ্েছে নিত্যি যমুনা 

(নইলে ) সকল অঙ্গে কালের সঙ্গে কালির নমুন। ॥ 
(আজ ) ষতন করে” রতনমণি মাজ বো সোন।র কায়া। 
শরৎশশী হাঁস্বে আবার মর্বে মেঘের ছায়। ॥ 
কতকালের পরে শোন দিচ্ছি ভাল খবর। 

সোনার সোহাগ তুল্বে তোমার খুঁড়ে খুলোর কবর ॥ 
যুগে যুগে ছিলে দেবী রাজার পাটেশ্বরী। 

রূপের ছটায় গরবঘটাম্ব চিরকিশোরী ॥ 

(শুনে সে) কাঙালবেশে ধুলোয় ধূসর যেন হেলার জন। 
(আজ) বাজ লে।তাই রাজার বুকে মজ লে! পতির মন।॥ 
“ইন্দরপ্রস্থ রানুগ্রস্ত দিল্লী আছি ভুলে । 

কাদ্‌ছে শ্যামা প্রিষতম। সেই যমুনার কুলে ॥ 

(সবাই) চরণ ধরে? ব্রণ করে” ঘরের লক্ষ্মী সাজা। 
(যার) ছত্রতলে দিল্লী জ্বলে (সে-ই) চক্রবর্তী রাজা” 
তাঁইতে তোমায় সাজিয়ে দিতে হেথায় এলেম রাণী। 
খুলছে কপাল চাইছে ভূপাঁল তোল বদনখানি ॥ 
টক্টকে তোর সীণথির সিঁদুর চিহ্ন নাইকো মূলে। 
এত গয়ন। গায়ে ধরে ন। কে নিলে গো! খুলে ॥ . 
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এয়ো তুমি ভারতভমি দিন ধরায় রবে। 

হাতের নোয। পায়ে দেছে কে শতেক-খোয়ার হবে ॥ 
(যাক) দে সব কথ! কাজ কি তুলে চক্ষে এনে জল । 
আজ যে আবার পড়লো মনে অনেক ভাগ্যিফল ॥ 
খাব গেছে পাগুব গেছে গেছে পৃর্থীরাজ। 
মোগল-পাঠান ডুব মেরেছে গোঁরার ম।থায় তাজ ॥ 
আস্বে নাকো। আপনি সাযেব নায়েব দেবেন বার । 
তুযার-অঙ্গ-রূুটন-সঙ্গ ছাড়তে মান| তার ॥ 

হস্তে হীস্তে কীদূলে কেন তাস্লে নয়নজলে। 
বদূলি দিয়ে বিয়ে ওঁদের রাজার ঘরে চলে ॥ 

নায়েব যিনি শুন্ছি তিনি স্বজন অতিশয় । 

কুজন যাঁরা হিংসে-ভর। তারাই কুজন কয় ॥ 

দেখতে সরেস কিশোর বয়েস প্রেমট। পুরাতনে | 
বাদৃশাই নজর মেজীজ জবর ধনী বিদ্যাঁধনে ॥ 

পুণ্য অর্জন লাট কর্ন করুন রাশিরাশি। 

ফুটিয়ে দিয়ে পুরোণে। ঠোটে প্রাণখোলসা ইসি ॥ 
নৃতন রাজ! বিলেত-বাদে বে সিংহাষনে। 
অভিষেকের উৎ্নবেতে পড়েছে তোমায় মনে ॥ 
লাটসাহেব তীর নায়েব হয়ে বস্বে তোমার পাঁশে। 
পউযমাসে রসের রাসে তৃষ্বে মধুরভাষে ॥ 


দিল্লীর বাঁসকসজ্জী | ২১ 








রাজার মেল! কাঁওযাঁজ খেল! মোমের মেমের নৃত্য | 
তোমার বটে বিয়ের বাসর টাকার আদ্যকৃত্য ॥ 
কনট্-কুমার দেওর তোমার ধীর বীর শান্ত । 
দেখ তে বধূর মধুর মুখ পাঠিয়ে দিলে কান্ত ॥ 
কথায় কথাষ কোথায় গিয়ে পড়ছি দেখ সতি। 
পতির কথায় পর্বে ভূষণ এস গুণবতি ॥ 

(এখন) নৃতন রঙ্গে অঙ্গরাগ শ্যামা সাজে গৌরী । 
চুযোর সঙ্গে চুলোয় গেছে আঁম্‌লা মেথি মৌরী ॥ 
চন্দন থাকে ঠাকুরবাড়ী রান্নাঘরে কেশর | 

হলুদে ধোঁয় না গলদ গন্ধ ছুধের সর॥ 

বঞ্ষিম নষন চাঁয় না এখন ফুল-কুস্কুম-পাঁনে। 
সুধাধরে রাগ ধরে না খষের-ছাঁচিপানে ॥ 

নারীই গুরু তাই অগুরু নেব্রপথের বার | 

করপুর বটে থাকেন পুরে ওষধ কলেরার ॥ 
মাটানেপা-কার্বা-ভর। গোলাপফুলের জল। 

দেখলে হেঁসে পড়েন ঢলে? নবীন বিবির দল ॥ 
হিন্দুস্থানের নূরজাহানের সাধের আতর চোয়!। 
কানের ব্যথায় ছুতোনতাঁয় খোঁজেন তুলোর ফোয়!॥ 
চামেলি চায় ন। এখন বেল মতিয়| জুঁই | 

গৌঁল।প সোহাগ পায় না সোহাগ চম্পা চাটে ভূঁই ॥ 


২২, , অমৃত-মদিরা 


জাহাজ ভরে" থরে থরে এলে। তোমার সজ্জা । 
ষখন ঘেমণ পর্বে তেমন তাতে কেন লজ্জা ॥ 
সরম এখন বদন ছেড়ে ( নারীর ) চরণ ধরেছে । 
বুকের মুখের বসন হরে” মোজা করেছে ॥ 

কিঙ্থাপ অ।র খাপ্‌ খায় না শাল-দেশালা ভারি । 
শল্মা-চুম্কি ঝমৃকে বেশী দেখায় যেন জারি ॥ 
পিতাম্বরী অনেক পুরু শাস্তিপুরে চিকণ । 
গুল্বাহারের ঢাকাই বহার ঢেকেছে এখন ॥ 
মসসিনেতে রাসিং কোথা ফেঞ্চ শিক্ষের মতন । 
কাশীর চেলী পাত্ল। জালি তাতেই তার পতন ॥ 
সোনার বাহার হার মেনে ঘাঁয এমনি চেনের হার | 
কেমিষ্রির কি মিষ্টি দে গো৷ বোঝে সাধ্য কার ॥ 
কলে এখন মুক্তে। ফলে (জ্বলে ) হীরেপান্না কাঁচে 
াচর চিকুর মিল্ছে হাটে নটার কটি মাছে ॥ 
নূতন সাজে আঁজ সজনি করবে তোমার বেশ। 
কুলিয়ে কুলিষে ফুলিয়ে দেব শ্যামল কোমল কেশ 
তেল ম্যাকেসার ছু ইয়ে তাতে বাঁধ বে। এলে। খোঁপা! 
দল্দলে সেই খোঁপায় বসে” নাচ্বে ফুলের থোপা ॥ 
স্থধার সদন বিনোদবদন ফুল্প শতদল | 

লাল অধরে রস ধরে না ফাটে বিশ্বফল ॥ 


দিল্লীর বাঁসকসজ্জী। চা 


নীলকমল অই নয়নছুটি ভাবে ঢলঢল | 

(আহা) স্থধাৰৃপ্তি করে দৃষ্টি মিষ্টি সুশিতল ॥ 

(মরি) টুকটুকে অই মুখে তোমার রঙ্‌ দেব না মোটে | 
(ছিছি) আল্তা দিলে পদ্মফুলে বাহার কবে ফোটে ॥ 
(এই) ম্নানের জলে বয়ান ধুলে হ?লে ভিজে-ভিজে। 
(দেখো) খুল্বে শোভ। বিশ্বলোভ। ভুল্বে নিজে নিজে ॥ 
আধারবরণ কেশের মাঝে বদন দীপ্তিকর | 

(ঠিক) এক আকাশে অমানিশ। ই!স্ছে শশধর ॥ 
(দিতে) সিন্ধু ধরা যার করে কর রত্ব ভারে-ভাঁর | 
(দেব) তার গলাতে কোন্‌ লাজেতে ঝুঁটে। মণির হাঁর॥ 
স্তগোল নিটোল স্বচ্ছ গুভ্র অতি সমুজ্ছল। 

(ছিল) তোমার ঘরে মুক্তে। বড় যেন বিদ্বফল ॥ 
(আজে। তার)সাক্ষ্য দেখ তোমার বক্ষে ছুটি স্থবিমল। 
(আছে কোন্)মতির মাল! কর্‌বে আলা অমন মুক্তাফল॥ 
দ্বীপ-দ্বীপান্তর হ'তে তাই আনিষে নিছি ফুল। 
ফুলের হবে গয়নাগীটি ফুলেরি দুকুল ॥ 

নীল পদ্মদলের বসন বেড়ে চন্দ্রমল্িকার | 

কাঞ্ধীমঞ্চে দুলিয়ে দেব শ্বেত-বাসত্তী চন্দ্রহার ॥ 
মিলিয়ে লিলী গোলাপকলি বুক জুড়ে তোর হার । 
তরঙ্গে কুস্থুম রঙ্গে খেল্বে তপনতনয়ার ॥ 
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(সতি) সাজিয়ে দেব সীঁথি কিসে প্রাণ করে, নিঠুর । . 
ডেজি-প্যান্সি ফুল ছাড়। আর নাই তো কোহিনুর ॥ 
শ্রবণমুলে ছুল্‌ দোলাব ঝুসুকোলতাঁর ফুলে । 
কেখেলিয়৷ আর ভালিয়! দিব লো তোর চুলে ॥ 
পতির আন্জায় তোমার সেবায় আস্ছে তড়িতমালা | 
সেই পরাবে পাযে নুপুর কোমল করে বাঁল। ॥ 
(খ্যাপা) কবি ছাড়া তোমার পাঁড়। কে মাড়াতে। আর। 
হাঁস্‌তো না লে। উপহাসে (রইলে) ইতিহাসে ধার ॥ 
(এখন) এই পরবে.গরব শুনে (যাবে) অনেক মামুমারা। 
চমক্‌ দেখে অবাঁক্‌ রবে (হবে) জগৎ দিশেহার। ॥ 
কত কানাকানী ফিশফিশুনী চল্বে দেশে দেশে । 
অতল নীরের হীরের কমল উঠলো দেখে? ভেসে ॥ 
কাল্‌কের ছুড়ী কল্‌কেতাটা ফুল্ছে অভিমানে । 

(সে) গোরার প্রেমে হেম পরেছে সতীন কবে জানে॥ 
ভরাযৌবন শ্বেত বূটন সেয়ান। ঘরের মেয়ে। 

(চেপে) রিষের জ্বাল। চতুর বাল! মোওা। খাবে চেয়ে ॥ 
(যদি) অই সতীনকে মিতিন্‌ করে? রাখতে পার সতি। 
তবে মাঝে মাঝে বাজে কাঁজে চাইবে ফিরে পতি ॥ 


সজীতসমাঁজের নিমন্ত্রণে 
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চমকি উঠিল মন, পাবামান্রে নিমন্ত্রণ, 
হরিধবিষাদে হৃদে তরঙ্গের খেল! । 
বিগত দিনের চিত্রে, দেখিল মানসনেত্র, 
“সঙ্গীতসমাজ”ক্ষেত্রে বাঁণীপুংব্রমেল| ॥ 
শুত্র-চক্র/তপ-তলে, কুসুমের হার গলে, 
বচনানিপুণ যত অভ্যাগতগণ । 
অনার কমলার, চিররুদ্ধ রাঁজদ্বার, 


সেইদিন সেথ। শুধু আদরভাজন ॥ 

. প্রাঙ্গণ করিয়া আলো, রঙ্গমঞ্চ সাজে ভালো, 
সচিত্র পটের ঘটা আখিবিনোদন । 

ঘবনিক। উঠে যায়, পুলকে চমকে কাঁয়, 
রঞ্জিত স্ববেশে সাঁজি কারা কয়জন ॥ 

ঢোলোক বেহাল। বাঁশী, সেই পুরাতন কাঁসী, 
গ্রামের নতত্রতা লেখ। নয়নে অরে | 

বারেক বাঁচিল কান, নহে সভ্য একতান, 
বাজিল বেহাঁলাগুলি মহিলার প্ভরে ॥ 

তেটে তেটে কেটে ধিন্‌,.. টিটি টিটি কিটি খিন্‌, 
বোঝাঁলে, বাঙালী আছে বাঙালীর কান। 


৬ অগৃত-মদিরা | 


বীরবপু পটুজন, প্রেমরমে নিমগন, 
ধরিল মধুর স্থরে হরিনামগান ॥ 

বাণীগুলি পট পট, রচনায় কবিকষ্ট,-_ 
চিহ্মাত্র ভক্তগীন্তে দেখা নাহি ঘায়। 

সভ্যতার নাহি ত্রাস, দেখ! দিল অন্ুগ্রাঁস, 
বিমোহিতচিত হ'ল নব্য-কবি তাঁ*য় ॥ 

আবার পালটে পট, কার! এঁরা নব-নট, 
জয় জয় দ্বারবঙ্গ-ভূপতির জয় | 

নাটোরের মহারাজ, সঙ্গে রবি কবিরাজ, 
ধনী জ্ঞানী স্থধী সনে নয়নে উদয় ॥ 

ভাষার রাখিতে মান, সবে ত্যজি অভিমান, 
সমাগত অভ্যাঁগতে করেন সৎকার । 

গরবে আদরে গলে? বঙ্গ-গ্রন্থকার-দলে। 
কমকণ্ঠবাণী শোনে অতি চমৎকার ॥ 

সন্ধ্যার ললাটে টীগ, বিজলী জালিল দীপ, 
কৃত গীত কত বাদ্য আবৃত্তি মধুর । 

ফনোগ্রাফ ল/য়ে বসি, শরগুচন্দের হাসি, 
ফাঁদে-বাঁধা নারীকণ্ঠ গাহিল প্রচুর ॥ 

পরে স্থুরু অভিনয়, কাব্যে জ্যোতি কথ। কয়, 
সরসপ্রকৃতি হতে ইসিধারা ঝরে । 


মল্লীতসমাজের নিমন্ত্রণে ২৭ 


আখি-মন-অভিরাম, “গোড়ায় গলদ” নাম, 
প্রহসন লৌকমন প্রফুল্লিত করে ॥ 

হেমচন্দ্র বেণী সঙ্গে, প্রকাশ গ্রকাশ রঙ্গে, 
অঙ্গভঙ্গী রঙ্গ দেখে? হইল বিল্ময়। 

সবে সখে অভিনেতা, কে জানি এঁদের নেতা, 
প্রতিভ। থে শিক্ষাদীতা বুঝি পরিচয় ॥ 

হথরেশ সমাজপতি, ভোজ্যের সমাজপতি, 
আহার্ধ্-আচার্্য নিজ প্রকাশিলা কলা। 

আখি মন কায! তুষ্ট, বিশেষ উদর পুউ, 
সত্য মিষ্টালাপ, নহে রসনার ছলা! ॥ 

সরল প্রমথ মিত্র, জনে জনে ভাবে মিত্র, 
নিজকরে ঢেলেছেন আচমনজল । 

জেনে তাত্কুট-দস» আসিয়। আমার পাশ, 
অধরে দ্েছেন ধরে? ফুরশীর নল ॥ 

ঢালিয়। কতই মধু, গিয়াছে সে সন্ধযাবধূ, 
গ্রমোদগীতের তান আজো কানে বাজে। 

আজো! এই স্বৃতিমাঝে, সৌনর্ধ্য বাড়ায়ে লাঁজে, 
যাঁমিনী-কামিনী উ“কী মারে সেই সাজে ॥ 

আবার বসন্ত আসে, _. এবার মকরমাঁসে, 
দেবেন সাঁকাররূপে দেখা সরস্বতী । 


২৮ অমৃত-মদিরা! 


সমাজের সভ্যগণ, আনন্দে উন্মুক্ত মন, 
সারস্বত-সন্মিলনে দিয়াছেন মতি ॥ 

হয়েছে নৃতন ঘর, জমকে সাঁজিবে বর, 
ফুলহাঁরে দীপাধরে রঞ্জিত-বসনে । 

কবিকুল-ক্েকণ্ে, বাণী দিবে সুধা বণ্টে?, 
নৃত্য করি করিবেন পবিত্র রসনে ॥ 

সকল স্থখের আদ্য, প্রচুর মধুর খাদা, 
উদ্রের গদ্য তাতে হবে পদ্যময়। 

কুমার মন্মথ মিত্র, . বিনয়ের ফুল্লা চিত্র, 
দেখাবেন সম্ভীষণে কি উচ্চ হৃদয় ॥ 

পুন ভাই পশুপতি, হাস্ত-আস্তে কারি নতি, 
আদূত অতিথিগণে ধরিবেন করে । 

মল্লিকা-মালার থালা, মল্লিকের করে আলা, 
তেমনি করিবে পুন গন্ধে মন ভরে? ॥ 

আঁধার অভাগাভাগ্য, দেখিবে ন1 ক বিষজ্ঞ, 
যেতেছি ভাঁবিষে তাই মরমেতে মরে” । 

অন্ধচন্ছু দৃষ্টিহারা, রোগকক্ষ দুঃখ-কারা, 
সলিলসঞ্চার তায় অন্ত্রের ভিতরে ॥ 

অতি মনকষ্ট সয়ে, মার্জনাভিখারী হয়ে, 
দাড়ালেম কৃতাঞ্জলি সমাজন্ুমুখে | 


সঙ্গীতসমাঁজের নিমন্ত্রণে ৷ ২৯ 


কেহ না খুঁজিবে জানি, তথাপি পদ্ধতি মানি, 
উপস্থিতে অপারগ বলি অতি দুখে ॥ 

জয় জয় সরত্বতি, কর আশা ফলবতী, 
বিন! বিদ্বে হোক্‌ শুভকার্ধযসমাধান। 

স্টখের গ্রবাহ ছোটে, আনন্দতরঙ্গ ওঠে, 
গ্রগোদে হৃদয়গুলি হয় কাঁনেকাঁন ॥ 

বসন্তে বসন্তে ঘেন, ফুটন্ত হৃদয়ে হেন, 
প্রেমসুজে গাঁথা হয় বাণীপুত্র-হার। 

বনজ অমৃতলাল, . পুরিষা প্রাণের থাল, 
স্েহ শ্রদ্ধা কুতভ্তা দেয় উপহ।র ॥ 

যদ্দি নাহি প্রাণ তার, ভেঙে ফেলে" কারাগার, 
ছুটিয়। পালায় এই রোগের ভ্বালায়। 

হ'লে পুন নিমন্ত্রণ, গিয়। গীতনিকেতন, 
আঁনিবে আনন্দ ভরে" হৃদ্যডালায় ॥ 


কালীপ্রসন্ন ঘোষ । 


শুভক্ষণে পুর্ববাকাশে তোম।র উদয়। 
গ্রকাঁশে তমসনাশ দীপ্তি তেজোময় ॥ 
পূর্ববঙ্গনভে ফুটি বিশ্বের বান্ধাব। 
সাহিত্যজ্যেতিতে দহ কুভাষা-খাঁগুব ॥ 
দ্বিজেন্দ্র রাজেক্দরে দিলে নিজ আলে! ঢেলে । 
চন্্রকর স্তধীরৃন্দ পায় অবহেলে ॥ 

সবিতা কবিতাঁবনে বিকাঁশে কমল। 
সরত্বতী হেঁসে বসে লষে নিজদল ॥ 
সমাজে নিজের নাম দিলা স্ববচনা | 
প্রেমসূত্বে বাণীপুত্রহারের রচন। ॥ 
চক্দ্রেরে বলাষে পেতে রাজনিংহাসন। 
ভাঁক্ষর সচিবরূপে কর সুশাসন ॥ 
প্রজাগণ ফুল্লমন ধনে পুর্ণ কোষ। 

রাজা সখী প্রজা স্থুখী প্রাসাদে সন্তোষ ॥ 
যে মন্ত্রী পাণ্ডিত্যগুণে দেখে বহুদূর | 

সে না হ'লে কেবা হবে “রায় বাহাছুর” ॥ 
অচিস্ত্য তোমার চিন্ত| প্রভাতে নিশীথে। 
কি পদ্য গদ্যের ভাঁষে হরিভক্তগীতে ॥ 


কালীগ্রসনন ঘোষ। ৩১ 


ভাষার তরঙ্গ বে তোল বক্তৃতায়। 
বাগ্দেবী এসে ধেন বসে রসনায় ॥ 
কালিক। প্রসন্ন জন্মে দশে যশ ঘোষে। 
জ্ীকালীপ্রসন্গ ঘোষে তাই লে।কে তোষে ॥ 
আবার এসেছ বন্ধু “বান্বাব-কুটারে” | 
সরস্বতী বাঁধে বীণা পুত্র পেয়ে ফিরে ॥ 
সাহিত্যের ক্ষেত্রে মিত্রে দেখিয়া আবার | 
ভাঁষাঁর হয়েছে বহু আশার সঞ্চার ॥ 

জীবন ঢালেন ধাঁ! বাণীর সেবায়। 
গৌরবগরবে মন তীদের নাচায় ॥ 

হে বীর স্তবধীর শান্ত বর্ণ-কর্ণধার | 
সদাহসি স্ধাভাষী রসের আঁধার ॥ 

বর্ণের অর্ণবযান বাঙ্গালাভাষাঁর ৷ 
দ্রিশেহার। ভাসে জলে দুস্তর আশার ॥ 
সাজে ন! ধ্বজ।তে তাঁর রাজার নিশান । 
গাজে না কামান পোতে বাজে না বিষাঁণ ॥ 
নাহি বিশ্ববিদ্যালয়ে আশ্রয়বন্দর | 
অভিমানে মানিজনে দেখে না অন্দর ॥ 

না পায় নাবিকদল নাম কি উপাঁধি। 
বাঁজারে নগণ্য পণ্য কিসে পাবে চটি ॥ 


তু 


অমৃত-মদদিবা। 


হইতে সখের মাঝি রাজি ছিল যারা। ] 
তুফানে তরায়ে তরী ডুবে গেছে তার। ॥ 
আমার মতন আর কত রহম । 

চাল চেলে হল ধরে” করে কেরাম ॥ 
তুমুল তরঙ্গলীলা ঘূর্ণবায়ু ঘোর। 
জলতলে গুপ্তগিরি ভাসে দস্ত্যচোর ॥ 
প্রবীণ কাণ্ডেন তুমি বান্ধব'জাহাজে। 
টর্ণেভোতে কর্ণ ধরা তোমারেই সাজে ॥ 
সলিলদাআজ্যে তরী বাঁচায়ে কুশলে। 
ছুটি হ'লে হরি বলে” যাবে কুতুহুলে ॥ 
দীনের বান্ধব কৃষ্ণ বিষ্ুুলোকপাশে। 
গড়েছে ফুলের কুঁড়ে স্থান দিতে দাসে ॥ 
অনন্ত শান্তিতে তথা পুণ্যের পেন্শনে ॥ 
যাপিবে অমর প্রাণ খষিগণ সনে ॥ 
জগতে যাবৎ রবে বাঙলীরসন|। 
গৌরবে প্রসন্ন নাম করিবে ঘোষণা ॥ 


স্মৃতির আদর । 


[ষ্টাবেব প্রথাত গায়িক। ও অভিনেত্রী গর্থামণি দাসীব 
্বর্গাভ উপলক্ষে ] 


১ 
ভেঙেছে ভেঙেছে বীণা ছিড়ে গেছে তার। 
আর না শুনিবে কেহ সে মধু-বঙ্কার ॥ 
জাগাইয়া হ্ৃদিতান, 
কে আর করিবে গান, 
আঁকাঁশ ভরিয়া স্বর উঠিবে গো! কাঁর। 
গঙ্গা নাই গঙ্গা নাই গঙ্গ। নাই আর ॥ 
২ 
এলোকেশে পাগলিনী নয়ন উদাস। 
অঞ্চল লুটাঁয়ে পরি” রাঁঙীপেড়ে বাস ॥ 
প্রেমের তরঙ্গ তুলে, 
প্রাণের কপাট খুলে, 
কে দেখাবে শ্যামা-গীতে ভক্তির উচ্ছাস। 
গঙ্গার ফুরায়ে গেছে জীবন-নিশ্বাস ॥ 
তত 
মোহন বালক-বেশ পড়ে আজি মনে । 
সাঁগরে কামিনী দেখ! কমলের বনে ॥ 


ঙ 


৩৪ অমৃত-মদিরা। 


শানে সী ্রীমস্তদাজে, 
... আজো যে গো প্রাণে বাজে, 
উঠিত ছুটিত সুরে অন্ত গগনে । 
কই” “মা কই” রব গঙ্গার বদনে ॥ 
৪ 
- রবিকরে জলধারা! হেরি ছবি আর । 
স্থরা পিয়ে সোণামণি ভোলে ব্যভিচার ॥ 
প্রেমে তবু নাহি ওর, | 
হরি পাবে করে জোর, 
নসীরাম দিল নাম হীরা! হ'ল ক্ষার । 
গেল সেই-_গেল এই, গঙ্গ। ত্বর্গঘবার ॥ 
৫ 
প্রেমিকা-প্রমদা-ব্যথ৷ টু রর মনে। 
মিলায়ে পালানো-পতি তরুবাল। সনে ॥ 
প্রমোদিনী উজিনি 
বুদ্বপতি-সোহাঁগিনী, 
“আদরে অধরে হাসি” হেরি ফুল্লাননে। 
আনন্দে গাবে না গঙ্গা আর কুঞবনে ॥ 


ঙ 
মানস-মঞ্চেতে পট পাঁলটিছে হায়। 
রসের তরঙ্গে তারে দেখি পুনরায় ॥ 


স্মৃতির আদর । ৩৫ 


০১৮ পএপ পপি পাটি শত 





সাজিয়ে রজক-বধূ, 
কৌতুকে ঢালিছে মধু 

নুপুর বাঁজায়ে নটা নেচে চলে? যায়। 

নেচে গঙ্গা চলে? গেল নটনাথ-গায় ॥ 

৭ 
শুধু নয় অভিনয়, গ্রকৃতি মধুর | 
মধু তানে মধু প্রাণে বাঁধা একত্র ॥ 
.. * স্থিরা ধীরা লজ্জাবতী, 

দ্েবপদে দৃঢ় মতি, 

কত অর্থপ্রলোভন,করে; দিল দুর । 


তাই গঙ্গা চলে? গেল হেঁসে স্বর্গপুর ॥ 
৮ 


কতই সম্বন্ধ আহা ছিল তোর সনে । 
শিষ্য। সখী সহচরী সধ পড়ে মনে ॥ 
রঙ্ষমঞ্চে বারবার, 
সম্পর্ক হয়েছে আর, 
স্থখে ছুঃখে সম সাথী প্রবাসে সদনে। 
নিমেষে ভুলিলি গঙ্গা দেখিয়ে শমনে' ॥ 
৯ 
কেমনে নিটুর! হয়ে হলি বিসরণ। 


দ্বাবিংশ বর্ষের আজি বন্ধুত্ববরণ ॥ 


৩৬ 


অমৃত-মদিবা। 


পবিত্র দখীত্বভীবে, 
কার পানে প্রাণ চাঁবে, 
যৌবনের হাঁসিখেলা হতেছে স্মরণ । 
ছি ছি গঙ্গা আমি দেখি তোমার মরণ ॥ 
১০ 
চেয়ে দেখ বসে? সখি হরি-পদতলে | 
তোর তরে কত আখি ঝরিছে ভূতলে ॥ 
রঙ্গমঞ্চে সঙ্গী যারা, 
কেঁদে কেঁদে আত্মহারা, 
আর এক হদি তুমি গিয়েছ যা দলে? । 
দেখ দেখ দেখ গঙ্গা কি অনলে জ্বলে ॥ 
১১ 
কর্মভোগ-অমানিশা হ'ল তোর ভোর। 
নিদ্র! ব্যাধি ক্ষুধা চিন্ত। ঘুচে গেল ঘোর ॥ 
পলকে ফেলিতে আখি, 
চলে” গেলি দিয়ে ফাঁকি, 
হেলায় ফেলিলি ছিঁড়ে মমতার ডোর । 
“মা মা” বলে" কাদে গঙ্গা বধু পুত্র তোর ॥ 
১২ 
রঙ্গমঞ্চে করেছিল লক্ষ হরিনাম । 
আহা! হেঁসে চলে গেল শ্রীহরির ধাঁম ॥ 


গ্রাম্য বীরাঙ্গনা ৩৭ 


ডেকেছিল “ম! ম।” বোলে, 
ম। তাই নিয়েছে কোলে, 
ভুলিয়ে জনম-জ্বালা পেলে গো আরাম। 
ডেকেছিল দেখে নিলে গঙ্গ। বাকা-ঠাম ॥ 
১৩ 
আরে রে পাষাণি তুই আসিবি নি আর । 
ঝাঙ্কারে দিবি নি ঢেলে প্রাণে স্বধাধার ॥ 
“যাই গে। বাজায় বাঁশী”, 
আর কি গাবি নি আসি, 
“মা মা” বলে? তুলিবি নি প্রাণে হাহাকার । 
নে তবে নে তবে গর্গা অশ্র-উপহার ॥ 


গ্রাম্য বীরাঙ্গনা । 


লোকলোচনের দুরে ঘন-বন-মাঝে। 
বন্দর স্ুরভি-ভরা কত ফুল রাজে॥ 
আধার খনির গর্ভে মেদিনীর তলে। 
কে জানে অযুল্য মণি কত শত ভুলে ॥ 
বিজনে ফুটিয়। ফুল গোপনে শুখায়। 
সাজে না দেবতা-গায় রমণী-খেঁপায় ॥ 


৩৮ 


অমৃত-মদদিরা। 


খনির মণির আভ। শোভে ন। সভায় । 
অন্ধকুপে মসীন্তপে আলোক লুকায় ॥ . 
এই ভঙ্গ বঙ্গদেশে গ্রামের কুটারে | 
আজো কত পদ্মফুল ফোটে ধীরে ধীরে ॥ 
স্থদুর প্রান্তরগারে কত কোহিনুর । 
উজলিয়। রাখিয়াছে দরিদ্রের পুর ॥ 

কত সীত। শকুন্তলা বিদর্ভ-দুলালী । 
সাবিত্রী স্ৃভদ্র! জন! পদ্মিনী পাঞ্চালী ॥ 
তাদের সতীত্ব ধর্মী বীরত্ব মহত্ব । 

ফেব লেখে ইতিহাস কেবা জানে তত্ব ॥ 
সখাঁজে গৌরব নাহি রাজদ্বারে মান । 
কবিক্টে নাহি ফোটে সে কাহিনীগান ॥ 
নারবে সে সব কাঁধ্য দ্রেখিছে বাতীঁস। 
সর্ববসাক্ষী সূরধ্য আর নিশার আকাশ ॥ 
নহে বহুদি* গত নছে দুরদেশে । 
ঘছর-চারির কথ। নদায়াপ্রদেশে ॥ 

মেই পুণ্যতীর্থ হ'তে অল্প ব্যবধান । 
জামৃনা-থানার পাশে গন্গন্‌ স্থান ॥ 

অতি ক্ষুত্র পল্লীখাঁনি অল্পলোকবাস। 
সন্ত্রস্ত কৃধক শাস্ত অন্নপন্থ। চ।স ॥ 


গ্রাম্য বীবাঙ্গন]। ৩৯ 


শান্তির আবাস গ্রাম নাহি কোলাহল । 
গোচারণে খেলে মাঠে রাখালের দল ॥ 
অকণ্মাৎ্ড একদিন রজনীপ্রভাতে | 
হ্ৃধীকেশ চাঁধা যাঁবে ক্ষেতে নাঁড়-হাতে ॥ 
মোদক-যুবক এক তাহার সহায়। 
গৃহমধ্যে কোন দ্রব্য আনিবারে যায় ॥ 
আড়া হ'তে দেখে এক ঝুলিছে লাঙ্গুল। 
হনুমান্‌ বলেঃ তার হ'ল মহাঁভুল ॥ 
হৃধীকেশে ডাকি দিল লেজে ধরে টান। 
হন নয় ব্যাত্র এক দিল লম্ষদান ॥ 
হালুম গর্জিষে দ্বীগী চাপিল মোঁদকে | 
কতক্ষণ চলে রণ খাদ্যে ও খাদকে ॥ 
বজাঘাতে ভেদি” তার জননীর বুক। 
এড়াল মোদকণুত্র ধরা-করাঁছুখ ॥ 
পড়শী নাপিত এক বয়সে প্রাচীন । 
শার্দলকবলে পরে মুক্ত হ'ল খণ ॥ 
হৃযীকেশ রুদ্ধদ্বারে করিছে চীৎকার | 
ক্ষোরকারভগ্রী কাদে করি হাহাকার ॥ 
জাগিয়ে উঠিল গ্রাম পড়ে গেল গোল । 
ঘরে ঘরে গৃহস্থেরা ভয়ে উতরোল ॥ 


অমৃত মিরা । 


মনুষ্যখাঁদক ব্যান্্র গ্রামের ভিতরে । 

কে ভয়ে পাঠাবে গরু চরিবার তরে ॥ 
ইংরাজরাজের রাজ্যে প্রাণরক্ষীতরে | 
অন্ত্ররাখা মান! বিধি গরজাগণঘরে ॥ 
তিনক্রোশ দুরে আছে জমিদারবাড়ী। 
খিকাঁরী ডাকিতে লৌ'ক গেল তীঁড়াতাড়ি ॥ 
ইতিমধ্যে হেথা এক আশ্চর্য্য ঘটনা । 

এ বিপদে ঈশ্বরের করুণারটন| ॥ 
অক্ষয়কুমার নামে খ্যাত অভিনেতা । 
শ্বশুর-আবাস তীর বিদ্যমান ধেথ। ॥ 

বাবুর কুমারী শিশু ঠিক সে সময় | 

আলো করি ছিল বালা মাতূল-আলয় ॥ 
“বাঘ বাঘ” রব শুনে বালিকা অবকি। 
ভাবে বুঝি গাঁয়ে মজা হবে কোন জীঁক ॥ 
লুকাঁষে না বলে” কারে বাঁহিরিদ পথে। 
মিষ্টি দৃষ্টি খৌজে বাঘ আসে কোন্‌ রখে ॥ 
রক্ত আঁখি রক্ত অঙ্গে রক্ত মাখা মুখে । 
বালা দেখে বাঘ আসে বেশ টুকটুকে ॥ 
যুগল-মনুষ্য-রক্ত করিয়াছে পান। 

শমন ভীষণ নয দে বাঁঘসমাঁন্‌ ॥ 


গ্রাম্য বীবাঙনা। ৪১ 


সরল। বিভল! বাল। দ্রাড়ায়ে অটল। 
তৃতীয় শিকার হ'ল বাঘের বিফল ॥ 
পাশ দিয়। চলে' গেল দৌলায়ে লাঙ্গুল । 
খমিল না বালিকার শিরশো ভা চুল ॥ 
কি জানি চিত্রাঙ্গমনে কি রঙ্গ-উদয় | 
শৈশবসারল্য বুঝি করে যমজয় ॥ 
আঁখিতে ন।হিক ভয় কিন্ব। হিংসা মনে । 
ঈশ্বর দেখিল বঘ বালিকাবদনে ॥ 

থে জানে মায়ের কোল নির্ভয়-নিবাস। 
আপনে নির্ভর নয় জেহেতে বিশ্বাস ॥ 
শান্্রতত্ব না শুনিয়ে তাঁর শিশুমন। 
চিনিয়াছে রক্ষাকর্তা নিজে নারায়ণ ॥ 
নির্মল হৃদয়ে যার এতই নির্ভর । 

পাছে ফিরে হরি তার ঝাঘে কিবা ডর ॥ 
ফিরে নাও যশ মন ধন সমুদাঁয়। 
আধ।র করগো পিতা বালক আমায় ॥ 
আবার ছুটিয়! এসে ধরিয়। অ।চল। 

মা বলে? আনন্দে গলে? হই ম! শীতল ॥ 
আবার ইাসিয়। ছুটে? ধরি গিয়। সাপ। 
মৃত্যুভয় ন! দেখায় আর যেন পাপ॥ 


ওহ 


অমৃত-মৃদিবা । 


ওই দেখ শমনের দূত দেখি বাঘে। 
বলবান্‌ বুদ্দিমান্‌ উর্দাম্বাসে ভাগে ॥ 
রুদ্বদ্বারে কাঁপে বীর উগ্রক্ষেত্রীদলে | 
যেই বাঘ চোকে তাঁর মায়ের তলে ॥ 
এতক্ষণে আসিয়াছে শিকারীর দল। 
বন্দুকের এক গুলি হইল বিফল ॥ 

মরাই হইতে তবে হইয়া বাহির । 
লন্ফের শকতি পশু করিল জাহির ॥ 
গাভী বৎস-পুর্ণ পাশে আছিল গোয়াল। 
পশিল তাহার মাঝে মুর্তিমান কাল ॥ 
সামান্য পাতার ঘর নীচু ঢালু চাল। 
আড়ীয় চড়িল তার মেরে এক ফাল ॥ 
সকরুণ হান্বারবে কেঁদে ভাকে গাভী । 
মায়ের চরণমাঝে বন্ুন খাঁর খাবি ॥ 
নির্ববাক নিশ্চল হিন্দু যতেক শিকারী । 
বাঘেরে মারিতে গুলি পাছে গরু মারি ॥ 
সর্ধবনাশি সর্বনাশ গোবধ যে হয় | 
শার্দ ল স্বখাদ্য খাবে ভুলি গুলিভয় ॥ 
হিন্ুশ্রামে পড়ে গেল মহা-হাহাকাঁর | 
কারো সাধ্য নহে করে কিছু গ্রতিকার ॥ 


গ্রাম্য বীরাঙ্গনা । ৪৩ 


সবংশে গরুর পাল চক্ষে হবে হত্যা | 
পাতক করিতে হবে দীড়ায়ে অগত্য। ॥ 
বড় বড় বীরদল দ্াড়ায়ে সশস্ত্র | 

ঘোম্টা টানিতে খে।জে কোথা লজ্জ বস্ত্র ॥ 
টিকি নেড়ে পাড়। ছেড়ে পুজারী ত্রাহ্মাণ। 
কাছ। খুলে পৈতে তুলে ডাকে নারায়ণ ॥ 
নারায়ণ রসনায় ব্রাঁ্ষণী অন্তরে | 

পোড়। বাঘ নাহি মরে অগুদ্ধ মন্তরে ॥ 
ত্রাহ্মণীর প্রেমে নহে প্রাণ ওঠে কেঁদে । 
বাঘে খেলে কেব। দেবে অন্নকীড়ি রেধে ॥ 
হেথ। কেবা এলোচুলে পরে” ধোয়াথান। 
কাস্তে হাতে এলো আস্তে আলো! করে”স্থান ॥ 
ভয় চিন্ত। কিছু নাই শান্তিপূর্ণ চক্ষে । 
গ/ভীবৎসরক্ষ। চাই এক লক্ষ্য বক্ষে ॥ 
“কি কর কি করএকি কর সর্বনাশ । 
বাঘের গরাধ বড় ণহে উপহাস ॥৮ 

এই বগি লোক সব ঘিরিয়। বামায় | 
উন্মাদ উদ্যম হতে বুঝায় থামায় ॥ 

ঈষৎ বিষাদহাসি ফুটায়ে অধরে। 

বলে বাঁম। অন্ুপম। স্থির মৃদুত্বরে ॥ 


৪৪ 


অমুত-মদিরা। 


“বিধবা হয়েছি নাঁরী ব্রহ্মচরধ্য ধর্ম । 
দেবসেবা বিনা মম নাহি অন্য কর্ম ॥ 
অনাথ আশ্রয়হীনে অ্দিনে সাহাধ্য। 

ইহা হতে আর কিবা! আছে দ্বেবকার্ধ্য ॥ 
মাতৃহার! শিশু ধরে? কোলেতে পলিন । 
রোগীর শিয়রে বসি নিশিজাগরণ ॥ 
অভুক্ত-অতিথি-তরে অন্নপাক করি। 
অন্তরে তাঁপিত জনে বলি বল হরি ॥ 

যত প্রেম রেখেছিন্ু পুষে পতি-তরে | 
সংসারে সবায় আমি বিলাই আদরে ॥ 
এর মাসী ওর পিসী দেবগৃহে দাসী। 
জীবে ভালবাস। কাজ পেলে সর্ববনানী ॥ 
জগৎপাত।র পায় বসি হুদিরাজ। 
আছেন আঁশায় মোর বছুদিন আজ ॥ 
মনে মনে গণিতেছি কবে হবে দিন । 
প্রেমআলিঙ্গন পাব বিচ্ছেদবিহীন ॥ 
শ্মনে না! করি ভয় মৃত্যু মম ভূত্য | 
তারে পেলে পদে দলে” করি আমি নৃত্য ॥ 
ষদ্যপি শার্দল করে এ দেহ ভক্ষণ । 
তথাপি করিব আঁমি গোধনরক্ষণ ॥৮ 


আমা বীবাঙনা। ৪৫ 


বড় বড় বীরগণে লেগে গেল তাক । 
চমৎকার দেখে লোক হইয়৷ অবাকৃ ॥ 
সত্য শক্তি-অংশে জন্ম লভিল'ভামিনী | 
সত্য রণে যেতে পারে গজেন্্রগমিনী ॥ 
আন্ুরনাশিনী বাম! সতী ভগবতী ৷ 
ভৈরবাভাবেতে কর অগতির গতি ॥ 
অভয় করেতে তব অন্য করে অসি। 
হৃদে শক্তি ধরে? নারী করে একদিশী ॥ 
শ্রীপদে প্রণতি শ্যামা করি কোটিবার। 
মুক্তকেশি যা মা মুক্ত গোশালার দ্বার ॥ 
রাখাল সাজিয়ে নিজে পালিয়ে গো-পাঁল। 
পাইল গোপাঁল-ন।ম ভবের ভূপাঁল ॥ 
গোপালের গোপালের করিলে যতন । 
গো-কুল-কল্যাণে লভে গোকুলে ভবন ॥ 
বিরাট-গোধন রক্ষা কৈল ধনঞ্জীয়। 
কৃষ্ণসখ। নামে তার আছে পরিচয় ॥ 
কৃষ্সখি কর দেখি আমর! আঁবার। 
শার্দ ল-কখল হ'তে গোধন-উদ্ধার ॥ 
ধীরপদে গেল ঝামা আশ্চর্য আশ্চর্য্য | 
মানবের নহে ইহা! দেবতার কার্ধ্য ॥ 


৪৬ 


অমৃত-মদ্দিবা । 


শোঁণিত-আসক্ত সেই রক্তসিক্ত বাঘ । 
বুঝে বুঝি বিধবাঁব প্রেম অনুরাগ ॥ 
বগিয়া দেখিল কীর্তি ছাঁড়িল না ঠাই 
রজ্জু কাটি লজ্জাবতী মুক্ত করে গাই ॥ 
বন্ধন উন্মুক্ত পাল উল্লাসে ছুটিল। 
হুরিপদ্দে পুরক্ষার বিধবা জুটিল ॥ 
বিধবা! মোদকজাতি নামটি অধর। 
হৃসভ্যাসমাজে তার কোথা সমাদর ॥ 
ংবাদ মুদ্রিত নয় বার্ভীপত্রস্তস্তে | 
মেডেল বামার বুকে ছলিল ন। দ্তে ॥ 
এ গান গাহিলে কবি হবে অপমান । 
পঞ্ঠপন্রে তাই ছত্র না ক£রল দান ॥ 
আমি এক আছি পড়ে সেকেলে বাঁধিষে । 
করিনু গৌয়।রগিরি পয়ার ছাদিয়ে ॥ 
লিখিঁন ফ্ারার প্রেম বার্লের পিরিতি । 
উধাও উদাস মনে হা-হুতাশ-গীতি ॥ 
বাষরণের আধরণী নারীপগ্রাণ নিয়ে । 
শেলির ফুলের শ্বাস চাতকে ডাকিয়ে ॥ 
শিক্ষিতসমাজে জানি পাৰ উপহাস। 
প্রস্তুত তাহার তরে আছে বস্থ-দাসি ॥' 


গ্রাষা বীরাঙ্গনা। ৪৭ 


কাঙালী-বাঙ।লী-ঘরে বার-বামা-গাথা । 
হায় হাঁ লিখিলাম কিবা মৃণু-মাথা ॥ 

চক্ষু গেছে চক্ষুলজ্ঞ| বিন্দুমাত্র নাই, 
কোল্ড টোনে ওল্ড ফুলে বল ফাই ফাই ॥ 
বছু-গুলি-ঘয়ে বাঘ হয়নি নিধন | 

পঞ্চ নূর হত হয আহত ছ/জন ॥ 

ক্ষণকাঁল অছেতন ছিল মৃতগ্রায়। 

মড়ারে মারিতে লাথি একজন যাঁষ ॥ 
টাড়ালের পুরোহিত সেই বিপ্রবীর। 

মরা বাঘ উঠে তার খাইল রুধির ॥ 

আর একজনে ফেলি পুকুরের জলে । 
সাঁতার খেলিল বাঘ শব করি গলে ॥ 
ষামিনীর শেষে সবে শুনিল শষ্যায়। 

ভীষণ গর্জন দুরমাঠে শোন| যাঁষ ॥ 
প্রভাতে দেখিল লোকে প্রান্তের প্রান্তরে । 
শকুনি শিয্পালে মিলে বব্যাত্র-ভোৌজ? করে ॥ 
ঘ| হোক ত। হোক কেন জগতের রাষ়। 
হুরি হরি বলি বন্থু পালা কৈল সায় ॥ 


কাঁলিকা। 


দীড়াল দাঁড়াল বাম! থামিল সমর । 
চরণ হরণ ওই কৈল মহেখর ॥ 
অস্ত্ররনাশন অসি নাহি ঘোরে আর । 
করাল ব্দনে নাহি ভীম হুক্ুস্কার ॥ 
আঁধার কেশের রাশি নাহি লটপটে | 
নরকর-হাঁর-খেলা স্থির .কটিতটে ॥ 
গলবিলম্থিত ওই দৈত্যমুণ্মাল। | 
ছুলিতে দুলিতে বন্ধ করে রক্ত-ঢাঁল! ॥ 
ত্রিনয়নে ধ্বকধ্বক্‌ আগ্নি নাহি জ্বলে । 
বিশ্ব আর পদতলে নাহি টলমলে ॥ 
চমকে চমক ভাঙে বুঝে” বিবসন|। 
হরহৃদি হেরি পদে কাঁটিল রসনা ॥ 
জল স্থল বাঁয়ু ব্যোঁম সব হ'ল স্থির । 
আসন্ন-প্রলয়-ভয়ে ধরণী অধীর ॥ 

দেখ পদ্মকরতল দেখ আঁখি খুলে । 
সন্তানে অভয় মাতা দেন বানু তুলে ॥ 
আবার দেখরে চেয়ে কারে আর ভর । 
অন্য কর প্রসারিত প্রবাহিত বর ॥ 


হুর্গা। 


একিস্ু'ল একি হ'ল দেখিতে দেখিতে । 
কোথায় লুকাল ঝালা গৌরী আচন্িতে ॥ 
চরণযুগল রাখি মগরাজস্কদ্ধে | 

হেলায় দোলেন মাতা সমর-আনন্দে ॥ 
দশ হাতে ধরি দেবী নানা গ্রহরণ। 
মহ্ষ-অস্থর-বক্ষ করে বিদারণ ॥' 
দেখগো দেখগো সবে হরধিত চিতে | 
ফড়ানন গণপতি বসে” ঢুই ভিতে ॥ 
বামে শোভে সর্বতী বামেতরে রমা । 
এই কি সে গিরিবাল! হরমনোরম| ॥ 
ললনাললাটে জ্বলে তৃতীয় নয়ন । 
পুজা-আঁশে করে বিশ্ব কুহ্থমচয়ন ॥ 
সারদে বরদে ছুর্গে ছুর্গতিনাশিনি। 
কটাক্ষে সন্তানে হের বিমলহাসিনি ॥ 


জগদ্ধাত্রী | 


রত্বমষ দীপে দ্বীপ রঞ্জিত উজল | 
ম্বগেন্্-আঁলন-পরে প্রফুল্প কমল ॥ 
তরুণ তপন ফোটে বর্ণের আভায়। 
রক্তিম অন্বরখানি বিজড়িত কাঁয় ॥ 
নান। রত্ব অলঙ্ক(র সাজিয়াছে অঙ্গে | 
উপবীতরূপে নাগ বক্ষ বেড়ে” রঙ্গে ॥ 
ধনু শর গদা পদ্ম রাজে চারি ভুজে। 
নারদাদি মুনিগণ গ্রীচরণ পুজে ॥ 
প্রসন্ননয়ন! দেবী সব্ববস্থখদাত্রী | 

বোস ম। হৃদয়ে এসে জগতের ধাত্রী ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । 


কনককুস্তমবনে জীবনপ্রকাশ। 

নয়ন খুলিতে দেখ রূপের বিভা ॥ 
রূপের কোলেতে হ'ল ল।লনপালন । 
সাক্ষাৎ সৌন্দর্য সব আত্বীয়ত্বজন ॥ 
সৌন্দর্ধ্য-আধার শিশু-সখা-সখী-মেল!। 
স্থন্নর সাঁজান ঘরে স্থখে বাঁল্যখেলা ॥ 


রবীন্দ্রনাথ ঠাকুব। ৫১ 


কর্কশ কঠোর গুরু নাহি দিল দীক্ষা । 
লীলায়-খেলায় স্ত্রু হ'ল চারু শিক্ষা ॥ 
ফুলে বাস বাঁসে শ্বাস খেলা মালিণিরি । 
মানসে কবিতাফুল ফোটে ধীরি ধীরি | 
দেবেক্দ্রমন্দিরমান্র এ মহানগরে । 
মাধুরী হেরিতে জানে পুজার আদরে ॥ 
স্ুঘমাঞতিমা সব হৃদি স্থধাধার | 
সৌন্দধ্য সনেতে নাহি পশুর ব্যাভার ॥ 
বিনাইতে জানে কেশ বানাইতে বেশ । 
স্চিত্র সাঁজিতে জানে সাঁজাতে সরেশ ॥ 
কণ্ঠ দেছেন বিধি স্ুচারু আবণ। 
ভাষায় মাধুরী ভাসে গীতে আলাপন ॥ 
কবিত। সবিতাশিশ আলো করে মন। 
প্রেমের জাহ্বী বহে জুড়াতে জীবন ॥ 
বাণীর কমলবনে গুঞ্জরি গুপ্তরি | 
মধুপান চিরদিন কুস্থমে বিচরি ॥ 

যে দিকে ফিরাও আখি শ্ধমার ছবি । 
তবে রবি কেন নাহি হবে প্রেমকবি ॥ 


অভিষেক-দরবাঁর | 


ভূবন আকাশ গ্রহে, ব্রেম্মে ধরে? বসে? রহে। 
মহাহর্ষে নববর্ষে সম্ভাষে ইংরাজ। 

শশী পরে তিন হার, শুভ দ্েেবগুরুবার, 
ধনু সনে ফুল্প মনে ভান্গুর বিরাঁজ ॥ 

ভিক্টোরিয়।-জ্োষ্ঠস্থত, এডোয়ার্ড গুণযুত, 
ধুমধামে নিজ ধামে হলেন রাজন | 

অভিষেক উপলক্ষে, আজি এ ভাঁরতবক্ষে, 
রাজনুয়-মহাষজ্ঞ হয় আয়োজন ॥ 

যজ্ঞ বলে” বলি কথা, পুজাপাঠ নাহি তথা, 
দ্বিজে নাহি দাঁন হ'বে অজাবলিদাঁন | 

বসিবে বেশাঁতি মেলা, বিদেশী তামাসা খেলা, 
নবাব নিজাম রাজ! ধনে পাবে মান ॥ 

জুড়িয়ে প্রকাণ্ড মাঠ, বুটিশ কটক-ঠাট, 
রণনাঁটে দেখাইবে বিক্রম-বিভ্রম | 

তাগে সৈন্য শুন্য তোপ, বাতামে অমির কোপ, 
বাঁজাবে ফাজিল গোঁর। বেল্‌ বংশী ভূম্‌ ॥ 

কেহ দেখে চড়ে? গজে, কেহু বা চরণ ভাজ 
গড়াগড়ি দ্রিয়ে রজে কেহ ফাবে ঘরব 


অভিযেক-দরবার । ৫৩ 


কারো পুষ্ঠে সত্য যুদ্ধ, মুষ্টি সহে হয়ে বুদ্ধ, 
“অহিংস! পরমে। ধন্মাঃ” কিল খেয়ে স্মরে ॥ 

ছিল মাঠ ধু ধুধূধু, হিমে তুষার গ্রীষ্মে “লু” 
কাহার কৌশলে হ'ল আশ্চর্য্য সুচন। | 

শিবিরে সহ্রস্থপ্তি, যে দিকে ফিরাই দৃষ্টি 
শুভ্র অভ্র সাঁরিসারি রয়েছে রচন। ॥ 

যেন ভীম ঝাড়ে ছুলে, সাগর উঠেছে ফুলে, 
ফেণায় অসংখ্য শুঙ্গ করেছে স্যজন | 

পেয়ে বা ইন্দ্রত্ব দৈত্য, বাড়াতে ধরার শৈত্য, 
ধবলাশিখরবৃষ্টি করেছে কুজন ॥ 

“আশ্চর্য্য প্রদীপ” বুঝি, পুন কে পেয়েছে খুঁজি, 
মন্ত্রবলে জিন্ছলে ভৌতিক ঘটন|। 

উচ্চ ধ্বজে মুগরাজ, “ইংরাজের এই কাজ”, 
গর্ববভীঁষে খব্৩দাসে করিছে রটনা ॥ 

বিছ্যুৎখেলার কালে, অলক্ষ্যে কে দীপ জালে, 

 সিতাঙ্গী গরসবে বীর দামিনীদমন | 


উদ্যম দাহস যার, বিশ্ব করতলে তার, 
আপনি সহায় হন রাধিকারমণ ॥ 
তাই কত নৃপবর্, চক্জ্রসুর্ধ্যবংশধর, 


সহান্তে স্বীকার করে সত্সাট্শাষন। 


৫৪ অমৃত-মদিরা। 1 


মোগল-পাঠান-স্ৃত, মড়োয়ার রাজপুত, 
পুত-করে তুলে ধরে সাঁজীজ্য-আসন ॥ . 
বন্রিশ-পুতলী-পরে, নিজ সিংহাপন ধরে”, 
বসিতেন বার দিয়ে বিক্রম-আদিত্য। 
পাঞ্িত্যের নবরত্ব, রচিতেন করি যত, 
_.. বিজ্ঞান কবিতা অঙ্ক জ্যোতিষ সাহিত্য ॥ 
রঘনে বাণীর বাস, রত্বাধিক কালিদাস, 
বিভুবিমোহন কাঁব্যে বিতরি সৌরভ | 
গাঁথি ভরি” হেমথালা, কবিতা-মন্দীরমাঁল!, 
রেখে গেছে সাক্ষ্য দিতে হিন্দুর গৌরব ॥ 
বত্রিশ-অধিক দলে, ব্রিটন-আসন-তলে, 
টাকাধারী পুত্তলিকা বসিল কৌশলে । 
বিরাট্সত্াট্‌দস্ত, এঁরাই সাত্রাজ্য্তন্ত, 
সাজানে। সরেশ বেশে খেলে ভাল কলে ॥ 
আবার দেখিল নেত্র, ভারতের কুরুক্ষেত্র, 
রাজসুষ-মহাঁযজ্ঞ পুন প্রয়োজন । 
এবার শাস্তির পালা, নাহি শিশুপাল-ভ্বুলা, 
হইবে না কৃষ্ণদ্বেষ কলহকারণ ॥ 
নাহি ধন্ুকে টক্কার, নাহি ক্ষত্রে-ভুহুঙ্কণর, 


ভঙ্কার ঝঙ্কীর কর্ণ না করে শ্রবণ। 


অভিযেক-দর্বার । ৫৫ 


ললনার অহঙ্ষীর, , কেশ বেশ অলঙ্কার) 
ক্ষত্রিয়পুত্রের অঙ্গে কর দরশন ॥ 
যদি নাহি চাহ ক্যাশ, হতে পাঁর বেদব্যাঁস, 


দ্বিতীয় ভারতগান কর হে রচন!। 
পুরিবে কীটের পেট, কিছু বা! পাঠাবে ভেট, 
গড়িলে পড়িতে পারে কোন স্থলোচনা ॥ 
আরো রাজা নানাবর্ণ, যেন কেমিক্যাল স্বর্ণ, 
ব্রিটিশ-বিজ্ঞান-বলে অবিকল খাঁটি। 
চেতন বা অচেতন, কেহ উদ্ভিদ-মতন, 
. উঠেছেন একদম ফুঁড়ে বেলে-মাটি ॥ 
আপিসেতে মসী ঘষে? মনিবের দয়াবশে» 
গেলেন নবাবনাম বনু বাহাদুর | 
রায় রাও খাঁ কুমার, কে করে ম্বমার তার, 
কেহ বা উড়িতে পারে কেহ ফুর্ফুরু ॥ 
এসেছে বাবুর ঝাঁক, জাগ্রত ষাঁদের নাক, 
শুনিয়ে মধুর চাঁক হয়েছে স্যজন। 
স্তবাহূত রবাহুত, . কেহ ব৷ হরিতে জুতৌ, 
, খগেজ্্র বগেজ্জ সনে ভূতো! গোবর্ধন,॥ 
পলিটিক্‌-পরিচ্ছদে, সাত্াজ্য-চতুর্থপদে, 
নিমন্ত্রিত হয়ে যান ঘড়.সম্পীদক। । 





৫৬ হা । 


বিবিধ গ্রদেশে বাস, সৌখিন-মন্তরিত্ব আঁশ, 
স্বখাদ্যভোজী ঝ। কেহ অখাঁদ্যখাঁদক ॥ 

এর মধ্যে গোঁড়া হিন্দু, অনুপাতে অগুবিন্দু, 
বাছ। বাছ। বঙ্গবাসী গেছে গুটিকয় । 

ইংরাঁজের ভোজবাড়ী, “অখাদ্য” ভাঁতের হাড়ী, 
গোড়ার বেগুনপোঁড়। কে করে সঞ্চয় ॥ 

এঁদের আতপ চাই, ঘত-তরে কালো! গাই, 
ছুটে! বা বোম্বাই আঁব ভাতের উপর। 

কালীঘাটে বলিদান, কালে পাঁঠ। এঁরা খান, 
বিলাতি আলুতে আছে জাতিনাঁশ-ডর ॥ 

কেহ বা মাল্‌্পো চাবে, গোগ্রাসে মালসা খাবে, 
তুলদীর হবে ঝোল নিমের বদলে । 

শক্ত, চাবে কোন ভক্ত, কেহ দোঁক্তা-অন্ুরক্ত, 
গাঁজা বিনে শিবপৃজজ| কারো বা না চলে ॥ 

রাজা তবু নহে সপ্ত, নিযুক্ত মিষ্টার গুপ্ত, 
“বৈদ্যবাটী” “বরিশাল” জোগাড়-কারণ। 

জীতি-জন্মে বড় অতি, ধীর-শির তীক্ষমতি, 
পিভিল্‌-সার্ভিস্‌-বাঁজী” এই যুবাজন ॥ 

তবু যনে হয় ভয়, কবে এই মহাশয়, 
শিজগুহে করালেন ব্রাহ্গণভোজন। 


অভিষেক-দব্বার | ৫৭ 


পরীক্ষার ছন্বক্ষেত্রে, গীড়িত করিয়! নেত্রে, 
রাত্রে জেগে বাল্যকালে হণ্ল অধ্যয়ন ॥ 
কলেজে হাজির জন্য, মায়ের স্নেহের অম, 
গো্সাসে গুজিয়া মুখে গিযাছেন চলে । 
পন্েেতে বিলাতিবাসী, খানা দেছে গোরা দীসী, 
বাসী মাস খেয়ে পাঁস্‌ হলেন কুশলে ॥ 
কলমের ফ্্যাশ টেনে, হঠাৎ তাহারে এনে, 
প্রীয়তাং ভূজ্যতাং” ভার সমর্পণ | 
দানসাগরের ভার, চাপানে। কাধেতে তার, 
দেখে নাই কভু যেই ভাদ্রের তর্পণ ॥ 
বেয়াদবি দ্রিলে বাঁদ, তবু করি আশীর্বাদ, 
নির্রবিবাঁদে হন জ্ঞান ক্রিয়াজয়ী বীর | 
কিছু যদি ত্রুটি হয়, ভ্রুকুটি উচিত নয়, 
কষ্ট হ'লে জেনে। নহে জ্ঞানকৃত স্থির ॥ 
কিস্তু বড় ক্রিয়া করে+ বঙ্গের বনেদী ঘরে, 
অতিথিসেবার ঘোগ্য আছে বিজ্ঞজন । 
কীদ্দিরাজবংশধর, মুক্তাগাছারাজঘর, 
নাটোর নড়াল বনবিহারী রাজন ॥ 
মহারাজ মণি নন্দী, মামীমা*র প্রতিদ্বন্দ্বী, 
যুক্তকরে যুক্তকরে করাতে ভেজন | 


৫৮ অসৃত-মদিবা। 


জমিদার পণ্ডগতি, কালেক্টর ছুর্গাগতি, 
দীঘাপতি নবকৃষ্চ-বংশধর্গণ ॥ 
বড় বড় ক্রিয়া দেখে? সবাই গেছেন পেকে, 


যেতেন খাটিতে স্থখে হলে আবাহ্‌ন | 
কাঁরে। নাটলিলে চিত্ত, আগে যেত চারু মিত্র) 
ঘোঁড়। চড়ে” ঘুচাতেন সব আনাটন ॥ 
সম্পাদক সনে পাত্র, দরবারে বরযাত্র, 
যাবে খাবে দেখে নেবে চৌখ-পেট ভরে” । 
কাগুজে পাড়ায় বাঁস, খুঁটি গেড়ে” বারমাঁস, 
তবু হবে চলাফেরা ভূঁড় যাবে ঝরে? ॥ 
পবিত্র চরিত্র মন, লেখনী-নাইট্গণ, 
জাতৃভাবে ভোজ্য খাঁবে পাতিযে টেবিল্‌। 
মমি কাবাঁব্‌ রোদ্টু, বিশেষ বেয্বারিং পোস্ট্,। 
অজীর্ঘের নাহি কষ্ট দেখে” শেষ বিল্‌ ॥ 
আমার মতন আর, প্রশস্ত হৃদয় যার,' 
তার তরে আছে হুধা শ্যাম্পেন্‌ বোতলে । 
হুইফ্ছি ক্যারেট শেরি, বৌর্ডৌ কৌন্যাগ্‌ চেরি, 
হায়রে থাকিলে দ্রেহ মিশিতাম দলে ॥ 
শোতে দিল্লী থেন স্বর্গ, দেখি রাজভূত্যবর্গ; 
যোগ্যতায় পায় অর্ধ্য প্রভুর ষদনে। 


অভিযেক-্দর্বার । ৫৯ 


দেখিলাম ধনেশ্বর, পাঁষ মান্য বুঝি দর, 
দেখিনু নৈরাশ্য লেখ! অনেক বদনে ॥ 
রাঁজ্যেশ্বর ঘেই ভাঁষে, নিজ প্রজাগণে শাপে, 
সে ভাষা ভক্তের পাশে দেবের নৈবেদ্য | 
অক্ষরে অক্ষরে তার, আছে গুণ ধনাগার, 
বিন। ধর্মে ভাষামর্মমে গৌচর্ী অভেদা ॥ 
কৌলীন্যমান্যের মালা, রোমান্‌ অক্ষরমালা, 
বাছিয়। চয়ন করে” গাঁথ! হল হার। 


স্ুবর্ণখনির দরে, অভিমানে হার পরে, 
বাড়াতে মানের ধার স্থদে বাড়ে ধার ॥ 
কিনিতে ফুলের ফুল, ভরসা! রে ভাগ্যকুল, 
তুলোপটা-কুঠি হ'য়ে ছোটে হাটখোল|। 
উদ্রে অক্ষর নাই, সদরে অক্ষর চাই, 
গলে দোলে বর্ণম।লা হাতে পড়ে খোলা ॥ 
এ বত্রিশ সিংহাসনে, দেখিনু অনেক জনে, 
রত্বহার কোথ। কিন্তু নাহি বুঝিলাম | 
দেশের সাহিত্যতরে, মাঠে বাটে বন্ত্রঘরে, 


অবশেষে প্রদর্শনীমাঝে খুঁজিলাম ॥ 
কপালে পড়েছে ছাই, ভারতে কি কৰি নাই, 
নাগরী পারস্ত কিম্বা! বাঙ্াল। ভাষায় ! 


৬০ অমৃত-মদিরা । 


তৈলঙ্গ কি গুজরাটে, কেহ না কলম কাটে, 
ভাঁবে না লেখে না কেহ মাতৃরসনায় !! 

গণিত জ্যোতিষ ভাষা, গিলেছে কি কর্্মনাশ।) 
বেদজ্জ ত্রাহ্মিণ নাই শিল্পী আধুবেদিদ 

কোথা গেল রে ভাক্কর, কে কাঁটিল পট্‌ কর, 
কোথা তোর চিত্রকর (বল্‌ দিল্লি) বল্‌ মনখেদ !! 

আছে বঙ্গ করে” আলা, শিল্প-চিত্র-পঠশীল!, 
শক্তিধর বঙ্গেশ্বর হর্ভা-কর্তা যাঁর । 

কতই শিক্ষক গোরা, বৃত্তি নিলে তোড়া-তোড়া, 
শিক্ষাদান সাক্ষ্য কিগো কিছু নাহি তার ॥ 

সমস্ত বাঁঙ্গীলামাঝে, একজন(ও) নাহি রাজে, 
লেখনী বা তুলি ধরে, নিমন্ত্রণযোগ্য । 


বুঝেছি জননি বঙ্গ, তোমার কপাল ভঙ্গ, 
কংখ্েষ্-বিদ্বেষরোগ অতি ছুরারোগ্য ॥ 
লিখিতে লিখিতে শুনি, বড়লাট গুণমণি, 
দেছেন হারাঁণে মোর উপাধিটি “রাও” । 
তবু ভাল তবু ভাল, বাঙ্গালা হরপ গলো। 
পেয়েছ “সাহেব” ফাও মুখ তুলে চাও ॥ 
কযেদী ছেড়েছ বেশ, পুলিস্‌ বাড়ায়ো। শেষ, 


কলে গিয়ে জল খেলে ধরে চৌকিদার । 


অভিযেক-দরবার | 


বাঁছিরে ন। পেয়ে খাদ্য, যাঁরা ছিল জেলে বদ্ধ, 
ধন্য লাঁট ধন্য অদ্য তাদের উদ্ধার ॥ 


আরে! যশ হে কর্জন, করিলে তুমি অর্জন, 
বৃত্তিহীন খণি-বন্দী করে? মুজিদান। 

করিলেন রাজা! খোদ, মহাজনে খাণশোধ, 
দান দান এই দান করে পুণ্যবান্‌ ॥ 

কে হ'ল দরবার, নেয়া দেয়া টাকা-ধার, 


কমিল ন! করভার প্রজা বোঝে তাই। 
প্যায়াদারে রাজা জানে, নাঁঞ্রিরে উজির মানে, 
হাল টানে ধান ভাঁনে “উচ্চশিক্ষা” নাই ॥ 


দুই চক্ষু পুর্ণ অন্ধ, উদরে উদকানন্দ, 
আহারবিহাঁর বন্ধ বন্দী আছি ঘরে। 
একক লেখক নাই, যাঁরে পাই বলে? যাই, 


- সময়ে গণেশ-কর্ী যে আসে সে করে ॥ 
নিশ্চয় বিকার ঘোর, কিব। মাথাব্যথা মোর, 
বূচিতে শধ্যাঁয ওয়ে দরবারী পদ্য । 
একমাত্র কৈফিয়ৎ, প্রাণট। কবিতাঁবৎ, 
শরীরে সকল স্থানে ডাক্তারি গদ্য ॥ 


শী 
7 


ঘোহাগিনী। 


তুমি বধু আজ মোর চুল বেঁধে দাও । 
আঁচরি টার কেশ ছু”করে কুলাও ॥ 
কুহ্ুমিত প্নেহ আছে কটোরা ভরিয়া । 
বিন্দু বিন্দু দিও যেন বহে না ঝরিয়। ॥ 
গুটায়ে তুলিও কোলে মাটিতে লুটিলে | 
অঙ্গেতে পোড়ো না চলে” সুগন্ধ ছুটিলে ॥ 
কেশের পরশে মোর স্থখেতে শিহুরি? । 
বিউনি বাঁধিবে নাথ থোৌছে গোছে ধরি ॥ 
ছুট্গুলি তুলি তুলি বিনায়ে বিনায়ে। 
মনৌবিমোহিনী বেণী রচিবে মানায়ে ॥ 
আঁটটার্সাটা কোরো নাকে রবে টিলেটিলে। 
দল্দলে পিঠে খেলে দোলাইয়ে দিলে ॥ 
.কবরী বাঁধিতে বেণী ঘুরাইয়। নিতে । 
চুমোটি খেয়ো না চুল বেঁধে দিতে দিতে ॥ 
বড় লজ্জা পাব কেউ পারিলে জানিতে । 
মাথায় বঘন ন।ই ঘোম্টা টানিতে ॥ 
কৌচাতে মুছযে দিয়ো কচি মুখখানি । 
কোরে না৷ কৌলেতে নিতে যেন টানাটানি ॥ 


শনিবারের বারবেল।। ৬৩ 


তা হু”লে মরমে সখা মুদিয়ে নয়ন । 
বুকেতে হেলান দিয়ে করিব শয়ন ॥ 
ঘোহাগীরে বুকে রেখে তুমি গেঁথো হার । 
দুছড়া মালতীমাল! তোমার আমার ॥ 
নানা না ন। এক ছড়া বেশী চাই আর! 
তুমি ভাঁলবাম নাথ খোঁপার বাহার ॥ 
জুঁই খুঁজে চুলে গুঁজে সাজাইবে সীথি। 
তুমি আজ রসরাজ আমি হে অতিথি ॥ 
কি আর আদর করে ভালব।স। হ'লে। 
দাও ন। পিয়ার তব পিঘারীরে বলে? ॥ 
শ'ন্বারের বারবেলা। 
ঝির! হযুলোঃ পাড়। জুড়ুলো, 
জল ফুরুলে! কলে! 
বাজিয়ে শীক, ডাকায় নাক, 
সাঁজের বাতি জ্বলে ॥ 


বিএলে-বেলে, পড়ছে ছেলে, 
মাষ্টার বঙে ঢোলে। 
বিছিয়ে পাটি, চায়ের বাটি, 


বউ-মা! মুখে তোলে ॥ 


৬৪ 


অমৃত-মদিরা 1 


গতর মাটি, 

বসেন নাকো! নড়ে”। 

কাটান বেলা, বেগারঠেলা, 
পানের খিলি গড়ে? ॥ 

ঘরের গিম্সি, মানেন সিম্সি, 
বৌয়ের বেটা হলে । 

ফুলের কুঁড়ি, ননদ ছড়ি, 
রিষের বিষে জ্বলে ॥ 

ফুরুশি মেজে, গুড়ুক সেজে, 
কর্তা ফুড়ক টানে । 

আঁফিঙ্‌ খেয়ে, চেঁচিয়ে চেয়ে, 
দেখেন আলো-পানে ॥ 

ময়লা বেশে, গয়লা এসে, 
কড়ায় মাপে ভুধ। 

পাড়ার পুণে, দে যাঁয় গুণে”, 
গেল মাসের সুদ ॥. 

নকলদানা, গরম চাঁনা, 
হাকৃছে মিহিন্থরে। 

পইস্‌ পইস্‌, চেচায় সইস্‌, 

. বাতাস লাগে নুরে ॥ . 


শনিবারের বারবেল!। 


পিসি পিপিপি শিপ াপ০০৮০৯৭ 


সাজিয়ে ভাঁলা, ফুলের মালা, 
বেচ্ছে বসে” মালী। 

মেছোর মেয়ে, খদ্দের পেয়ে, 
দ্রিচ্ছে দেদার গালি ॥ 

ছ্যাকৃড়া গাড়ী, ভাক্ছে হাড়, 


বিবির বাড়ী যাঁবে। 

পাতায় মোড়া, ফুলের তোড়া, 
টাট্কা তাড়ি খাবে ॥ 

মাতুল শু'ড়ি, ফুলিয়ে ভুড়ি, 
ভর্ছে পিপে জলে। 

মাপ্ছে দেশী, বেচ্বে বেশী, 
দোঁকান বন্ধ হ'লে ॥ 

বিশেষ কাবু, আপিস্বাবু, 


চল্ছে এঁকে-বেঁকে ৷ 
ভোগ দে দাড়া, টামের ভাড়া, 
মাগার বাড়ী রেখে ॥ 
বিজ্লি ছুড়ী, হয় না বুড়ী, 
টান্ছে দেখ গাঁড়ী। 
জ্বাল্ছে আলো ঘোরায় ভালো, 
পাচ্ছ বাড়ী বাড়ী ॥ 


৫ 


৫ 





৬ 


পাশাপাশি পিপিসশিাসিিীশিসিশ৯। 


অমৃত-মদিরা ! 





কতক কুঠি, ছুটোয় ছুটি, 
কম কেরাণী পথে। 

কেউ বা হেটে, হাত দে পেটে, 
কেউ ভাড়াটে রথে ॥ 

নাট্যশীলীয়, আলে! আ্বালায়, 
টিকিটঘরে মেলা 

বাজ্বে নস্টা, লাগ্বে ঘটা, 
করবে স্থুরু খেল। ॥ 

গর্ভ-বখাট, মুর্খ আকাট, 
ব্যাদড়। ছেলেগুলো । 

সয় না দেরি, বাগিয়ে টেরি, 
খুঁজছে কোথা ঢুলো। 

মাড়ৌযারীরে, জড়োয়া-হীরে, 
হাতে গলায় পরে” 

ফেটিং চোড়ে, ঘুরছে মোড়ে, 
চোখ যেতেছে ক্ষরে ॥ 

মই নে ছুটে, গ্যাসের মুটে। 
চল্ছে আলো স্বেলে। 

দাঁড়িয়ে মোড়ে, জয়ের গোঁড়ে 
হাঁকে মালীর ছেলে ॥ 


শনিবারের বারবেলা। ৬ 


পাপাপাপাপিপাশিপাাশাশাশপাপশিশাশিশিপ৯ পতি ৮৮ পপসাশিশীশ পাপন শপীশপিপীশাাশট 


মেঠাইওলা, 1ঘয়ের খোলা, 
চাপিষে দেছে আঁচে । 
ডেনের গন্ধ, নয়কে। মন্দ, 
ঘ্ৃতসিন্ধুর কাছে ॥ 
দড়ীর ফেরে, তিন পো সেরে, 
বেচ্বে লুচীর পোয়া । 
পাপ কাটাতে, তাই পাটাতে, 
দিচ্ছে ধুনৌর ধোঁয়া ॥ 
পাহারাওল।, লোকের চলা, 
ঠাউরে চোখে দেখে। 
কার বগলে, কালো বোতলে, 
মাল চলেছে ঢেকে ॥ 
এগিয়ে গিয়ে, ধমক দিয়ে, 
বল্ছে মাতোয়ালা। 
ঢুকাও দাবি, নেই তো৷ আবি, 
থানায় চলো শাল! ॥ 
এহে হে হে হ্যা, গ্যাল গ্যাল গ্যা) 
পড়লে। মাগী চাঁপা। 
ট্রামের গাড়ি, মারলে পাঁড়ি, 
বোগ্নো-ভাঙ! লাফা ॥ | 


৬৮ অমৃত-মদিরা । 


শনির সাজে, অহরমাঝে, 
_.. বারবেলাটা ফলে। 

কেউ বা মরে, কাউকে ধরে, 
কারুর মজা চলে ॥ 


কাক। 


অনিদ্র-ষামিনী-শেষে শুনি তোর ডাক। 
তাই তোরে আমি বড় ভালবাসি কাক ॥ 
কাকলি মেয়েলি নয় আনে ন| আঁবেশ। 
শৈশবে শেখালে শুনি বুলি ধর বেশ ॥ 
পরিয়! গ্রামল পর্‌ গ্রীবাঁটি হেলায্ে। 
আলিশায় গরিমায় চল ধীর-পাঁয়ে ॥ 

কি স্বচ্ছ স্ষটিক-চক্ষু লক্ষ্য কিবা তার। 
উচ্ছি্টে রাখিতে দৃষ্টি বিধিদত্ত ভার ॥ 
ভদ্রের আদর্শ পাঁখি তুমি এ ধরায় | 
দেখিয়া শিখিতে পারে শিক্ষা যেই চায় ॥ 
লঘু অর্গ বেশ ভূষ! নিজে পরিক্ষার । 
পরিচ্ছম রাখ দেখে সমত্ত সংসার ॥ 


কাক ৬ 





প্রত্যুষে তেজিয়! শষ্য! জাগাঁও সবারে। 
নিয়মেতে পরিশ্রম নিয়ম আহারে ॥ 
দেখিলে প্রচুর ভোজ্য আছে আয়োজন | 
কা-কা-কা-কা ডাকে কর জ্ঞাতিনিমন্ত্রণ ॥ 
স্বজাঁতি কাহারে! প্রতি হ'লে অত্যাচার | 
সদলে মিলিয়! কর তাঁর প্রতিকার ॥ 
আডত্রীয়-উদ্ধার কিম্ব! শত্রুর সংহার । 
কাঁকতন্ত্রে মুলমন্ত্র বিহঙ্গ-সভার ॥ 
কঠিন! কোকিল! করে নিটুর ছলন! | 
তবু পালে শিশু তার বায়সললনা ॥ 
আপন উদর নয় সর্ববন্ম তোমার | 

। তুমি হীন! আমি শরেষটকৃষ্টি বিধাতার | 

) আঁধারে শা চরে” কর বাসায় গমন। 

রে না দেখেছে কভু দম্পতিমিলন ॥ 
তর্ক সজাগ তবু থাক সারারাতি | 
নিশাচর পেচকের চুরির অব্াতি ॥ 
তোমার চরিত্রজ্ঞানবিগ্ঞা যেই ধরে। 
শুভাশুভ বার্তা পায় সেই তব স্বরে ॥ 
কাঁলেতে আগিলে কাল লুকাঁয়ে কৌঁথায়। 
দেহত্যাঁগ কর, নাই মড়াঁফেলা দায় ॥ 


অমৃত-মদিরা 


সময়ে প্রস্তুত কর সুতিকা-আগার। 


কাঠি-সঞ্চয়ের শরম অতি চমৎকার ॥ 
তব যোগ্যতায় দেখ আগে দিন্ু ভোটু। 
আমার গোলাপগ্াছে বসায়ো না ঠোট ॥ 


নবীনচন্দ্র সেন। 


কোনদিন হারিবে না জিতিবে সদাই । 
বেয়াড়া বায়না দেখি তোমার এ ভাই ॥ 
জন্মে জমিদা'রপুক্র দেশে দলপতি । 
তথাপি হইল বাল্যে বিদ্যাশিক্ষামতি ॥ 
বি,.-এ.-পাঁদ্‌ মানে ছিল যবে স্ববিদ্বান্‌। 
তখন পাইলে তুমি গ্রাজুয়েট্‌-মান ॥ 
চাট্গেয়ে ভাল নেয়ে ছিল সংস্কার ॥ 
লোনাজলে মুক্ত! ফলে তোমাতে প্রচার ॥ 
হাকিম যখন ছিল সত্যই ডেপুটি । 

তখন পাইলে পদ বিনা পদে লুটি ॥ 
প্রথম, যৌবনে প্রাণে ভাব যত ভাদে। 
লিখেছ খেলার ছলে পদ্যে “অবকাশে |, 





নবীনচন্ত্র সেন। ৭ 





কতদিন সেই দিন হয় কি ম্মরণ। 
কাশীতে নিশিতে গঙ্গীবক্ষে বিচরণ ॥ 
বুড়যামঙ্গল মেলা মহাধুমধাম। 
বসন্ত-বাহারে সাজে বারাণসীধাম ॥ 
জলেতে দোঁকানপাট জলেতে বাগান । 
ছুলে ছুলে চলে জলে শত জলযাঁন ॥ 
তীরে দীপ নীরে দীপ দীপ তরী*পরে ॥ 
লক্ষ দ্রীপ দেখে চক্ষু সলিল-ভিতরে ॥ 
তরণী তরুণীরূপে উজল বিমল । 

যামিনী কামিনী-দীপে আমোদে বিহ্বল ॥ 
নাচে রক্তা-মেনকাঁর অনুজাসকল । 
তরঙ্গে উছলে" জ্বলে লাবণ্য তরল ॥ 

কি ্বরলহর তোলে ভাসায়ে গগন। 

অঙ্গ টলে তরী টলে সঙ্গে টলে মন ॥ 
আমি ধরে? বর্মিলাম তোমারে নৌকাঁয়। 
হইবে বণিত্তে মেল। কম-কবিতায় ॥ 
নন্দনে রচিরো বসি মকরকেতন ॥ 
হত কি হত না গীত তোমার মতৃন ॥ 
বন্ধু বিনে স সময় কে জানিত আর । 
নবীন-হৃদয়|খানি অমৃত-আঁধাঁর | , , 






অমৃত-মদির| | 


দেখায়ে পলাশিক্ষেত্র বুটিশ-সমর। 
জাগিলে শধ্যায় শুনি হয়েছ অমর ॥ 
রৈবতকে কি জমকে সাঁজে যছুরাঁয়। 
কুরুক্ষেত্রে সমরান্তে শান্তি পুনরায় ॥ 
চিন্রিলে প্রভাসক্ষেত্র নেত্র ভাসে জলে । 
কৃঞ্ণলীলা সাঙ্গ হল নীলসিন্ধুজলে ॥ 
আমিও লিখেছি বসে" ভ্রাতার শ্বাশানে । 
“কালাপানি”-হিন্দুয়ানি ক্লোষব্য্গগাঁনে ॥ 
শেষ দৃশ্যে হাসি? লিখি বাড়াতে উল্লাস। 
সাধের কন্যার গণি শেষ কণ্ঠশ্বাস ॥ 
একমাত্র সহোদর! রাখিষা। চিতা । 
»খানি পরদিন করিয়াছি সায় ॥ 
অনুজার দেহোপরে কাদে পড়ে” জায়া। 
“যাছুকরী” ধরে? গড়ি মায়াবিনী মায়া ॥ 





“রঙ্গমতী” ফুটিয়াছে কত লোধাজলে ॥ 
শিক্ষা ভাই শিক্ষা সেই বেদন! (তা নয় | 
আঁখিবারি বিনা কিসে মল! ধৌত হয় ॥ 


লাস 


নবীনচন্ত্র সেন । দত 





যে কু না পাইয়াছে প্রাণেতে আঘাত। 
সরস্বতী সনে তাঁর হবে না সাক্ষাৎ ॥ 
হৃদয়শে।ণিতে হয় জন্ম কবিতার 

অস্থি চূর্ণ করি তা”তে দিতে হয় সার ॥ 
স্বখের আসনে বসে? গণিয়া মোহর । 

কে কৌথা দেখেছে কবে ভাবের লহর ॥ 
প্রতিভা, স্বর্গের নিধি ঘৃত্ভিকার “ভোগ” । 
কেমনে এমন দু+য়ে হইবে সংযোগ ॥ 
ভুলো ন! তারতকবি কুন্তীর বচন। 
হরিপ্রেম পেতে হলে ছুঃখ প্রয়োজন ॥ 
পেষেছ অঞ্ষের লক্ষী_-লক্ষমী ঠাকুরাণী। 
রন্ধনে দ্রুপদবাল। হৃদে রাধার।ণী ॥ 
দিয়েছিল বাল্যকালে গলে গ্রেমহার | 
আজীবন সহিতেছে স্নেহ-অত্যাচাঁর ॥ 
জীবনে হবে ন। শোধ ভার প্রেমধার । 
তবু বল দুঃখ পেলে পাতিয়। সংসার ॥ 
মোনার কমল পুজ চিন্র নিরমল। 
ফুটিতেছে ধীরে ধীরে খুলিতেছে দল ॥ 
বধূর মধুর মুখ হাঁসিরাশিমীখ! ॥ 

লেখ পয় কতু ক্ষয় নাহি হবে শখ। ॥ 








৭8 অমৃত-মদ্দিরা। 
বুঝেছ দম্পতি দেখে দম্পতি নবীন । 
সংসারে নবীন-লক্গমী নাহি হবে লীন ॥ 
কবিতা-অমৃত-হ্রদে হ'য়ে নিমগন | 
পাঠিক-পাঠিকা-প্রেম কর আস্বাদন ॥ 
সমাঁজে বিরাজ সদা হয়ে শাস্তিদীতা । 
অন্নদানে সদ! ণুন্য জমা-দিকে খাতা ॥ 
আঁবার কি চাঁও ভাই কি পুষেছ আশ । 
আমরা গরিব বন্ধু দিছি ভালবাসা ॥ 
জান নাকি গ্রতিভার নিশানা-বিশেষ । 
হিংস! বসে? অরিবুকে ভালায় অশেষ ॥ 
মনের আগুন তার! করে ছড়াছড়ি । 
ছুই এক ফুক্ষি গায় লাগে উড়ে” পড়ি ॥ 
তথাপি সে অগ্নিশিখ! জুলে? উঠে” ভালো । 
সত্যের মন্দিরচুড়। করে? দেয় আলো! ॥ 
যাহাদের শেষ আশ। উচ্চ প্রোমোশন। 
হেলায় তাদের দাও ধরার আসন ॥ 
কিন্নরী রচেছে কুঞ্জ চিরফুল্প ফুলে। 
অপ্নর।ছামর রচে আপনার চুলে ॥ 
সরস্বতীসরৌত্বরে তুলিয়া কমল। 
গড়ে কবিসিংহী়ন কোমল অমল ॥ 


দলপতিব দববাবে। ৭৫ 


নীলার ভ্রমর সেথ! বাঁশরী বাজায় । 
কবিতা ললিত করে মুকুট সাঁজায় ॥ 
বসন্ত ফুটন্ত ফুলে গাথে কণ্ঠহার | 
উর্ব্শী-মেনকা-কণ্ে ছুটে স্থধাধার ॥ 
কমল-আলয়া আসি করেন বরণ। 
শান্তি দেন নারায়ণ ধুয়ে শ্রীচরণ ॥ 
রাজ। হয়ে বসে? যাবে যবে হবে দিন । 
বীণাপাঁণি হৃদয়েতে ছেৌঁয়াবেন বীণ ॥ 


দলপতির দরবাঁরে। 


বাঙালী বিলাতি হতে, চড়ি সিদ্ধবিদ্যাঁরথে, 
মহোল্লাসে নিজদেশে করে আগমন | 

তাঁদের আত্বীয় খারা, আতঙ্কিত হন তারা) 
সাদরে হুদ্দয়ধনে করিতে গ্রহণ ॥ 

সমাজ ছ'কো। নে বসি, কাগজে ঢালিয়ে মসি, 
“একঘরে” একঘরে? তোলে কোলাহল । 

পিতা বলে হু! বিধাতা? ধুলায় ধুমরা! মাতা, 
বাড়ী ছেড়ে চলে ছেলে ফেলে আঁখিজল ॥ 


ত 


৭৬ অমুত-মদিরা। 


শোকে রোষে মন্মীহত, রক্ত আঁখি মুখ নত, 
পিতাঁম।ত৷ বলে পড়ে? সমাজের পাঁষ। 

আমার সোনার ছেলে, কেন দাও জেতে ঠেলে, 
কি দোষ করছে বাঁছ। বুঝাও আমায় ॥ 

বিদ্যা-উপার্জন-তরে, গিয়াছিল দেশান্তরে, 
অখাঁদ্য খেষেছে সেথা হয়ে নিরুপায় । 

রাজার নিয়ম আছে, আগে পাস্‌ পদ পাছে, 
মে পদ দেশের পাসে পাওয়া নাহি যায় ॥ 
( উচ্চপদ পেতে কার সাধ নাহি হায় !) 

কিন্তু বসে” বঙ্গদেশে, শোর-গরু লুসে ঠেশে, 
সহ্জ্র সহআ্র জন জীঁকে আছে জাতে । 

দুর্গোৎসব হয় ঘরে, কন্যণদাঁন বিপ্র-বরে, 
থালা ধরে? অন্ন ঢালে কুটুন্বের পাতে ॥ 

“লুকাঁয়ে যদ্যপি খায়, উদ্ররে শুখায়ে যায়”, 
সমাজ সগর্ধে দেয় “বেদের” উত্তর । 

মাথাটি পাতিয়ে ভাই, * মানিয়া নিলাম তাই, 
চলে না গোপনপাঁপে চালালে নজর ॥ 

সৌখিন বৈঠকে বসে? প্রাণের প্রেমের ঘশে, 
নানাজাতি ধিত্র করি একত্রে আহার । 


? 


দলপতির দরবারে। ৭৭ 


পাপা পাপ সাপ ০০৮৮৬৮৮৮১৯৯ 


কিন্তু কোন ক্রিয়াকর্থে, মান্য দিয়ে জাতিধর্শে, 
রাখি না তাদের সঙ্গে সম্পর্ক আচার ॥ 





বেশ বেশ ভাল যুক্তি, ছুপক্ষ পাইল মৃক্তি, 
স্ক্তোতে জাতির চুক্তি কাট্লেটে নয়। 
চোরবিদ্যা বিদ্যা বড়, যদি সে চতুর দড়, 


ধর! পড়ে” নাহি হয় পুলিসে উদয় ॥ 
কিন্তু এ যে মাঝে মাঝে, ইঙ্গ-বঙ্গমেশা কাজে, 
কাগজেতে ছাপা দেখি সেকেন্দারী গজে। 
“মো এ্যা্ড দোএর বাড়ী, ডিনার গিয়েছে ভারি, 
গপেলিটী” রেঁধেছে ভাল রায় দেছে জজে ॥ 
হজম না হতে বিস্ট্‌, মুদ্রাকর মুছে” মিস্ট্‌, 
সিলেক্‌ট্‌ নাগের গ্রিস্ট করিল জাহির । 

বনেদি গোড়ার কৌড়, ভেকধারী ভুঁইফ্ৌড়, 
তেউড়-মমেত খোড় বাঁজারে বাহির ॥ 

«কোথা কে কি ঢেকে করে, খুঁজে খুঁজে কেতা ধরে,» 
এ দেখে” এ কথ! আঁর বলা কি গো চলে। 

এ হতে কি উচ্চে ভাষে,ঃ বালক বিলাতব।সে, 
কি খেয়েছে চেন্বরে বা টেম্পলের হলে ॥ 

যার আছে জাতে খোঁটা, তার বাড়ী জলঞ্চোটা, 
কেহ যদি পিপাঁসায় করেঃ বসে পান! 


৭, অমৃত-মদির1। 


অমনি কুটুন্বদলে, দরস্তে হেঁকে-ডেকে বলে, 
“দেখি কোথা পাঁয় পাত্র কন্যা দিতে দান” ॥ 

নিমন্ত্রণে পংক্িভোজে,  সমাঁজ খুঁজিয়া বোঝো, 
জাতির বিচাঁর নাহি মাঁনে কোন্‌ জন। 

হালে এই দরবারে, আঁবাঁহন রাজদ্বারে) 
জাতি ধর্ম বুঝে আছে ভিন্ন আয়োজন ॥ 

হিন্দুতরে ভিন্ন কক্ষ, বিশুদ্ধ হিন্দুর ভক্ষ্য, 
শুদ্জাঁতি অনুচর পরিচর্ধযাতরে | 

আবার খুষ্টান্‌-ঘরে, কেল্নার অকাতরে, 
জোগাইবে ভোজ্য-পেয় রাজার আদরে ॥ 

কিন্তু এই সমারোহে, পড়িয়ে লোভের মোহে, 
যে যে হিন্দু করিবেন কৃপা! কেল্নারে । 


তাঁহাদের এই কার্ধ্য, গোপন বলিয়া গ্রাহ্থ, 
, করিবে সমাজ কোন্‌ শাস্ত্র অনুসারে ॥ 
নয় যার-তার বাড়ী, হোটেল্‌ বা রেল্গাড়ী, 
জাঁনিবে নক্ষত্র-নাঁড়ী আপনি ভূপ।ল। 
ধর্ের রক্ষক যিনি, খাতায় লবেন চিনি” 
গিনী-রোজে জাতি তেজে” কেবা পাতে থাল ॥ 
প্রকাণ্ড দিল্লীর মাঠ, বসেছে ধরার হাট, 


কর্মকর্তা বড়লাট সহজ্লোচন । 


লোকনাথ মৈত্র। ৭৯ 


নাঁনাদেশসমা গত, লক্ষ লক্ষ অভ্যাগত, 
সবার সমক্ষে কাঁধ্য নহে তে গোপন ॥ 

বিলাতি-ফেরার বাপ, মনস্তাপে অভিশপ, 
যদি দেয় সমাজের এই পক্ষপাঁতে। 

বলে? দাও দলপতি, বঙ্গ-গ্রার্ডি গুণবতি, 
তর্ক করি যাৰ কিগো তাহারে হারাতে ॥ 
কিন্বা দ্রিব নাকে খত তৃণ করি ফ্রীতে ॥ 











লোকনাথ মৈত্র। 


কোথ! তাত লোকনাথ, দেব প্দে প্রণিপাত, 
কত কথ! ওঠে মনে তোমার স্মরণে । 


কত স্নেহ ভালবাসা, কত স্থখ কত আশা, 
পেয়েছি পায়ের পাশে কিশোরজীবনে ॥ 

আঁহ। কত কত দিন, সে দিন হয়েছে লীন, 
নবীন সে প্রাণ আর নাহি পাব ফিরে। 

তব শিক্ষা মহাভাঁগ, শিরন্বার্থ সে অনুরাগ, 
পরের বেদন! দেখে ভাঁসা আঁখিনীরে ॥ 

সে জুখের কাশীবাঁস, হৃদয়ে ফুলের চা, 


রোগীর শিয়রে বসি সাঁধে সেবা-দাস। 


৮৫ অমৃত-মদদির]। 


গঙ্গীতীরে মুক্তমনে, ফিরি সান্ধ্য-সমীরণে, 
পাঁঠক্লান্ত-দেহমন-শ্রান্তি করি নাঁশ ॥ 

এমনি নিদাঘ-নিশি, ছাদেতে সকলে মিশি, 
পাশাপাশি পাঁলক্কেতে করি জাগরণ । 

কত গল্প বহুতর, মিথ্য-দ্বন্ব মনোহর, 


গ্রহগ্তি হেরি, করি তারকাগণন ॥ 

তোমার ইঙ্গিতে রাতে, মেই পাচিকার সাথে, 
রন্ধন বলিয়া মন্দ কলহরোপণ। 

পিসীমারে মনসাধে, কৃপণতা-অপবাঁদে, 
কীঁদায়ে সেধেছি পরে ধরিয়ে চরণ ॥ 

করিয়াছি কি উৎপাত, প্রতিদিন দরিনরাঁতি, 
অল্প পিতামাত! পাঁরে সে সব সহিতে | 

তিরস্কারমীত্র শুনে, জলে+ অভিম্নাগুনে, 
পাঁলাষেছি বাঁদ! ছেড়ে তোমারে দহিতে ॥ 

ফিরি পথে রোখে রোৌখে, অকল্মাৎ চোখে চোখে, 
জড়ায়ে ধরিয়ে কোলে কেঁদে গেছ ভেসে। 

রৈল পড়ে রোগী টাকা, ফিরিল গাড়ীর চাকা, 
নানা-খাদ্য-আযোজন বাঁড়ী ফিরে এসে ॥ 

বয়সর্দ্ধির সনে, পশিয়। সংসারবনে, 
অনেক মহান্‌ প্রাণ করি দরশন। 


লোকনাথ মৈত্র। ৮১ 








পিপিপি পপপিাপাপাপাপপপাপিসিসপাপাসাতশা 


আত্মপরভেদ নাই, যেই আসে পুজ্র ভাই, 
দেখিনি নিঃস্বার্থ প্রাণ তোমার মতন ॥ 

জন্ম লভি দ্বিজ-অংশে,  বেলেককীদি-মৈত্রবংশে, 
অপূর্ব প্রতিভাবলে ভিযক্প্রধান। 

পুণ্যভূমি কাশীধামে, আজো! যশ তব নে, 
পুণ্যগীতি ধনী দীন আজে। করে গাঁন ॥ 

ইতরাঁজ জজের জায়,  ছাঁড়িতে ছাড়িতে কায়া, 
তব চিকিৎসায় পায় প্রাণ পুনরায় । 

পুরস্কার দিতে এর, আয়রন্-সাইডের, 
কোমল কৃতজ্ঞ মন পুলকেতে চাঁয় ॥ 

মহাগ্রাণ লোকনাথ, নিজে না পাতিষা হাত, 
দীনছু্খিতরে চাঁয় চিকিৎসা-আলয়। 


হাঁনিমান্‌ জয় জয়, ভারতে কাশীতে হয়, 
হোমোপ্যাথি হুম্পিটাল্‌ প্রথমে উদ্রয় ॥ 

ওঁধধ অম্মতবিদ্দু, স্থখে মুখে দেন হিন্দু, 
মনেতে সন্দেহ নাঁহি জাতিনাশভয়। 

শিশু সেধে সুধা চায়, বিধবা উষধ খাঁয়, 
বিদুচিক1 ভাঁল হয় হইল প্রত্যয় ॥ 

তোমার আপন চালা, অতিথির মুক্তশালা, 


ভদ্র রোগী গেলে পান সমাদরে স্থান 


৬ ॥ 


৮২ অমৃত-মদিরা। 


যাহার নাহিক অন্য, সতত তাহার জন্য, 
এক-পাত্র অন্ন আছে নিজের সমাণ ॥ 

বড় দগা ছিল হৃদে, মেটেনি সংসার-ক্ষিদে, 
জায়! কায়া ছেড়েছিল না দিয়ে সন্তান । 

তাই পরে জুটা ইয়ে, ন্েহফুল ফুটাইফে; 
অ(লো করে" রেখেছিলে হুদয়-উদ্যাঁন ॥ 

চাহিয়ে তোম।র মুখে, বাঁজিল বিধির বুকে» 
প্রণয়-আধার পত্রী পুন দিল দাঁন। 

তবে কেন ন্নেহময়, তাঁরে ফেলে অসময়, 
বিধব। করিয়ে কৈলে স্বরণে প্রস্থাম ॥ 

দ্বেখ কি গোলোকবাসি, অমরপুলকে হ্বীসি, 
আজি কিবা! শোভারাশি তোমার সংসারে । 


বুদ্ধিমতী গুণবতী, বিধবা ব্রাহ্মণী সতী, 
কি ব্বীরত্ব দেখায়েছে দুঃখের মাঝারে ॥ 
গ্রতারকে হরে ধন, তবু কিবা দু মন, 


আঁপন কর্তব্যপথে টলেনি চরণ । 

বিভূপদে করে ভিক্ষা, সমন্ভানে দিয়াছে শিক্ষা, 
সমাজে সম্মানে সবে পেয়েছে বরণ ॥ 

তোমার দোনার বিন্দু, সেই ইন্দু পূর্ণ-ইন্দু, 
অনিন্দ্য সৌন্দর্য দেহে মানসে হৃদয়ে | 


লোকনাথ মৈত্র। ৮ 


মাটার পুডুল ফেলে, ঘোনার পুতুলী ছেলে, 

' কোলে তুলে ফুল্পমনে আছে পতি ল'য়ে ॥ 

স্থরেন দ্বিজেন সেই, আঁধ-ভাষী শিশু নেই, 
পরীক্ষানমরে আজি জয়ী বিদ্যাবীর | 

দুজনের অস্ক আলা, করে ছুটি চারু বালা, 
পেয়েছে পিতার বিদ্য! দিজেন স্্ধীর ॥ 

স্থুরেন পঞ্চিতপ্রায, পণ্ডিতের ছুহিতীয়, 
ভা্যাভাবে লভিয়াছে আঁপনার ভাগে । 

দ্বিজেন সার্জন-সাঁক্‌, বিদ্যা সনে বৈদ্যভাব, 
বরিয়াছে বরাননী তারে অনুরাগে ॥ 

চিরছুঃখপরিচিতা, মলিনা৷ অপরাজিতা, 
সোদরদুহিতা তব আদরে পাঁলিতা। 

মে কাছ্‌ বিষাদে হাঁসি, হৃদয়ের প্রোমরাঁশি, 
বিভূপাঁর ঢেলে দেয় সতী হ্থললিতা ॥ 

এস তাত একবার, দেখে যাও ধাঁধার, 
“দুঃখিনী” হয়েছে আজি “আনন্দিত সাঁতা? | 

পুঁজের প্রাতিভারবি, বধুমুখে মধু ছবি, 
দেখে যাঁও পুজ্রবতী ছুহিত৷ জামাত ॥ 

সেই কত বর্ধ আগে, গলি ন্নেহ-অনুরাগে, 
শুনিতে যাহার পাঠ বসিয়া বাঁসাতে। 


$%৪ 7 অধুত-মদিরা,]: 


সে.আজ নটের রাজা» কার্য র্মঞ্চে সাজা, 
'নিজ ব্যথা চেপে পারে দর্শকে ইাপাতে ॥ 

নাহি বালকের বেশ, মাথাভরা.গুভ্রকেশ, 
বঙ্গেতে বিখ্যাত বাগী রঙ্গনাট্যকার 1 

ত্বাইতে তোমার কাঁছে, ' অধৃত গরবে নাচে, 
হাসে কাদে পদে লুটে? করে নমস্কার ॥ 


৮৫ 
ষড়রাঁগ ঝরে, বামাকণস্বরে, 
ছত্রিশ রাগিণী চরণের মলে । 
এ ছুযের ধ্বনি, মিশাইলে ধনী, 
. ফণী মানে বশ মুনিমন টলে ॥ 
. যেরজত-তরে, ধরা রণ করে, 
আকুল-ব্যাকুল পাগলের পারা । 
. পেলে যাঁর প্রাণ, উপেক্ষিয়া প্রাণ, .. 
উঠে-পড়ে? ধায় হয়ে দিশেহারা ॥ 
৭ বিপদে.না গুণে, বাঁপায় আগুনে, 
সাগরে তুধরে রিবরে প্রবেশে |... 


।: মল্‌।:::.- 


পাতিরপাথারে ঘাতকের বেশে ॥. 
এ মোহিনী কি যে, মে রজত নিজে) 
ইাঁসে বসে? বেশ ছুতাশন- মাঝে । 


কঠিন লোহায়, সাথে ঢালে কায, 
হাতুড়ির ঘাস বুকে নাহি বাঁজে ॥ 
রূপপিপাসায়, . রূপা গলে যায়; 
পা! ছুটি বেড়িয়। পড়িয়া মে রয়। 
চাঁরু পতল, করে ঝলমল, 
সাধে সেজে বাঁদী টাদি সখী হয় ॥ 
(মল্) বছুরূপ ধরে”, মে পাঁয় বিহরে, 


কতমত বক্র করে চক্ত-অঙ্গ |. .. 
সাজে সাদামাটা, ডায়মন্-কাটা, 
কখন ছ"গাছি সলিলতরঙ্গ |... 
ঘু্ুরের সনে, ঁ লোটা য় চরণে, 
ছিলে-কাটা কায কভু হীরা জ্বলে |: 
খান্বাজ মল্লার, . পুরবী বাহার; 
সাহানা৷ মোহিনী বাজে গো সে মলে ॥ 
মিঠে খিনি-খিট্‌,।.. পিন্ুকি ঝিঝিট, 
ঢলিয়! চলিতে ললিত যে বাজে ।.. 


।ছর্ক 


লাখি-বাঁটি! খায়, কর দিতে চায়) 





অমৃত-মদিরা । 


ঝাম্ঝমূ রবে, আশা বাজে যবে, 
“যাই যাই” বলে ধারে বল! পাঁজে ॥ 

মানভরে বেগে, ছুটে যাঁয় রেগে, 
ঝনর্ঝনৎ রাঁগ চমৎকার । 

প্রণয়সমরে, স্থুধাস্ুর ঝরে, 
তর্‌ করে প্রাণ সে হরশিঙার ॥ 

দ্রিশি কি বিলাতি, বাদ্য নানাজাতি, 
করেছি শ্রবণ নব পুরাতন । 

তারেতে ঝঙ্কারে, বাঁজে বা ফু্কারে, 
পবনসঞ্চারে চাঁপিলে চরণ ॥ 

মন্দির! মুদ্গ, সেতার সাঁরঙ্গ, 
বেণু বীণাঁতান রবাব কানুন । 

রাগের চমকে, বেজেছে জমকে, 
ছুলে ছুলে লয়ে ছুন্-পরছুন্‌ ॥ 





বাশ ফ্যাট শার্প, ইটালির হার্প, 


পিয়ানো অর্গ্যান্‌ বেহালা গীটার্‌। 


লোহিত, অধরে, তুষারের করে, 
ঢালিয়াছে কানে কত স্থধা-ধার ॥ 
তুলিয়া তর, বনের বিহঙ্গ 


স্বরভঙ্গিরঙ্গে করেছে আকুল ।' 


চি নু 


পদ প্ি পাত পপি সিল তিল এল ৯৫৮০ ০৮ পাশপাশি 


পাপিষা 1 কোয়েল, শ্টামা কি দোয়েল, 
কেনেরী আর্গিন্‌ বিলাতি বুল্বুল্‌ ॥ 

কিন্তু নারীপাঁষি, মল্‌ যা বাজায়, 
তার তুলনয়'সব পরাজয় | 

হথরের লহরে, শরীর শিহরে, 
মাঁতায়ে গলায়ে মন লুটে লয় ॥ 

বিরহ-বেহাগে, মেলানি গো মাগে, 
হৃদিমাঝে জেগে কাদে অনুরাগ | 

মিলনপিয়াসে, রুণুঝুন্ধ আসে, 

' আশার নেশায় ঢালিয়। সোহাগ ॥ 

লুকাইয়৷ মধু, আসে নববধূ, 
ধীরপদে চলে মাধুরীমুকুল । 

যেন কত লাজে, তার মল্‌ বাজে, 
থামে মাঝে মাঝে লহর ম্বছুল ॥ 

যাপিতে যামিনী, যুবতী কামিনী, 
মরালঃদেলনে চলে পতিপাশে। 


রূমে উলঢল্‌, বলে তার মল্‌, 
“আমি আসি আমি ভেস না হতাঁশে” ॥ 
তিরিশের সতী, . ভুষিবারে পতি, 


গজবরগতি মাতিয়া চলিছে। 


«কোথা গ্রাণধন, কি দেবে গো পণ”, 


অমৃত-মদিরা । 





টন্টুন্ঠনে সে মল্‌ বলিছে ॥ 

মাননিবারণে, ধরিতে চরণে, 
তুরিতে সরাতে বেজে ওঠে মল্‌। 

নৃপুরশিঞ্জন, চাঁষ আলিঙ্গন, 
পদানত শির করে টলমল্ ॥ 

বড় সাধ মনে, জীবনে মরণে, 
ও চাঁরুচরণে মল্‌ হয়ে থাকি । 

রুণুঝুনু ঝমে, মজিয়! মরমে, 
“তুমি তনু-গ্রাণ” বলে? তোরে ডাকি ॥ 

বয়নের ছলা, করে? শশিকলা, 
তুমি দেছ মলে ত্বরা পেন্শন্‌। 

রজতের হার, মম কেশভার, 
কর অলঙ্কার মেলায়ে চরণ ॥ 

জয় জয় কালী, এই লও ডালি, 
ঢাঁলিলাম পাঁয় নত-শুভ্রশির।. 

অতি সুশীতল, তব পদতল, 


জীবনে আঁমার.যশুমার তীর ॥ 


হারাণচন্দ্র রক্ষিত। 


সাবধান হে হারাণ ধীরে ফেল পদ । 
সমুদ্রে জুমুখে এবে নহে নদীনদ ॥ 
কৈশোরে সাহিত্যতীর্ঘে ভ্রমিবার আশে । 
পরিয়ে কৌগীন-ডোর চলিলে প্রবাঁসে ॥ 
প্রসিদ্ধ পবিত্র মঠে হইয়া অতিথি । 
্রন্থকুট ঘেঁটে কিছু শিখে নিলে গীতি ॥ 
জয় গুরু বলে” দিলে ছেড়ে ক্স্বর। 
নবীন সন্ধ্যামী গায় তুষ্ট নারীনর ॥ 
গৃহস্থবাড়ীতে বলে” পতিপ্রেমকথা। 
ভরিয়ে ভিক্ষার ঝুলি অন্ন পরলে তথা ॥ 
যুবক যোগীর কোলে বালিকা পছুলালি? । 
আশ্চর্য কিছুই নষ ভুলিল বাঙালি ॥ 
চিম্টা ঘুরাতে মনে পড়ে গেল অনি । 
প্রতাঁপ-রাণার চিত্র তাই আঁকে মসি ॥ 
নামের মহিম। নাম করায় স্মরণ । 
প্রতাপ-আদিত্যে দেখে বাঙালীর রণ ॥ 
গোৌরবসৌরভে মোহে স্বজাতির মন। 
যোগীরে আপন ভাঁবে 'বঙ্গযুবাজন্‌ ॥ , 


৯৫ অধৃত-মদিরা। 


৩ ৯ ০ পারিস পাপা সত অপি পি পাত পাপা প্পীপিপপিপপাপাপপাশিপিপ৫ লিও শসিপিশ 


যথার্থ যোগীর নাই “সম্প্রদায়ী” দ্বেষ। 
খুটানমন্দিরে তাই করিলে প্রবেশ ॥ 
শেক্ম্পীয়ার-তুলিকার বিমোহন চিত্র । 
কথাঁছলে বলে? বলে” হইলে পবিল্র ॥ 
পশিল পাঁন্ছের নাম রাজসিংহুদ্বারে । 
কবিরে পুজিল রাজ! গৌরবের হারে ॥ 
সঙ্কটে পড়েছ পে সম্মানরতন | 

কঠিন অর্জন হ'তে রক্ষা করা ধন ॥ 
সঞ্চয় হইলে অর্থ রাখা তাঁরে ভার ৷ 
চোরে চায় টুরি করে বন্ধু চাহে ধার ॥ 
নিত্য আনে নিত্য খায় কি হিসাব তার । 
তবিলে থাকিলে কড়ি খাতা দরকার ॥ 
যশ মান কবিপক্ষে বড়ই বালাই। 

কোটি নেত্র কর্মক্ষেত্রে লক্ষ্য রাখে ভাই ॥ 
ক্রুটিতে ত্রুটিতে হয় ভ্রুকুটি সহিতে । 
জীবন দীসত্বপ্রীয় দাখিত্ব বহিতে ॥ 

বরঞ্ হাজারবার দিক গালাগালি 

বড় দায় যদি পাঁষ় কবি করতালি ॥ 
বাহবা রাহব৷ বুলি বড় সুমধুর । 

ডরে কিন্তু প্রাণ করে শুনে গুরুগুর্‌ ॥ 


হারাণচন্ত্র রক্ষিত । ৯৯ 


৭ পমাপ ০১ পাস পসা০৯ল১ 5 লা পা ১০৯১৭ 


মাটীতে ফাড়ায়ে আছি পতনে কি ভয়। 
দলে মিশে আছে মাঁথ। লক্ষ্য নাহি হয় ॥ 
ধাঁপে ধাপে উঠিয়াছি যেই কিছুদূর । 


নিশ্চয় পতনে তবে হবে অঙ্গচুর ॥ 


কাঁরো কারো বাঁলাধাত শৈশবে আছুরে। 
চাঁহিলে নীচের দ্রিকে মাথা! যায় ঘুরে ॥ 
উ“চুতে দাঁড়ালে শির লক্ষ চক্ষু দ্যাখে। 
সেথা না টলিলে পদ তবে পদ টশ্যাকে॥ 
আসন যশের স্তন্তে দেয় নানা জ্বাল! | 
চুল চিরে বিচারের স্তর হয় পাল! ॥ 
জ্ঞান-ছত্র-ছায়া চাই শিক্ষা-বল চাপ। 
কাকের ঠোকর আছে খর রবিতাঁপ ॥ 
শাখা! নত করে? তরু কল দিতে চায়। 
বিনষে মহৎ মন লজ্জা! নাহি পাঁয় ॥ 
জ্ঞানগিরি-আরোহণে থামবে না গতি। 
দাঁড়ালে রবে না সেখ শীগ্র অরনতি ॥ 
আনন্দ দিয়াছে বড় তোমার সম্মান । 
দরবারে হ'ল রক্ষা মাতৃভাষামাঁন ॥ 

এ মান তোমার নয় তব প্রতিভার | 
রেখো মনে মান মনে নিলে গুরুভার ॥ 


৯ 


স্পা 


অযৃত-ম্দিরা । 


হাজার হাজার আছে হারাণ রক্ষিত। ৷ 


রাজছ্বারে শুধু হাকু তুমি পরীক্ষিত ॥ 
তোমার পিতার কথ! শুনি লোকমুখে 1))। 
গলিত মহাঁন্‌ প্রাণ নিত্য পরছুখে ॥ 
সর্বস্ব হারায়ে পরে পোহাইতে রাত্র । 
যাঁচকে দ্রেছেন নিজ জীর্ণ জলপাত্র ॥ 
তব পিত। দানবীর শ্রীহরি রক্ষিত। 
ধাতাঁর খাতায় ধন রাখেন গচ্ছিত ॥ 
পিতৃম্বত্বে আজি তব গৌরব-অর্জন | 
সরস্বতীপদ্মবনে কুড়াইলে ধন ॥ 

পণ্যের সম্পত্ভিরক্ষাভাঁর তব শিরে। 
পুণ্যপথে হে ধীমান্‌ চল ধীরে ধীরে ॥ 
ন্নেহের আত্মীয় ভেবে দুটো কথা৷ বলা । 
সাহিত্যকুটুম্ব জেনে না৷ ধরিও ছল! ॥ 
শুভ্রশির-অহঙ্কারে করি আনীর্ববাদ। 
পূর্ণ করে” দিন বিধি সব সুখসাঁধ ॥. 


) 


তালের তত্ব । 
আধাটে রথের তত্ব বাঁজার লুটিয়া। 
শআাবণে ইলিশমাছ কাশুন্দি কুটিয়া ॥ 
ভাঁবিনী ভাদ্দরে ভরে ভারি ভাবনায় । 
তর্পণের তত্ব নাই “আত্রন্স্তন্বায়” ॥ 
হেনকালে কচিছেলে টেঁচাইল চিল। 
বউম! বসায় পিঠে গুমূ করে কিল ॥ 
ফিল শুনে তিলেকেতে তাল পড়ে মনে। 
চালাবে তলের তত্ব জামাইভবনে ॥ 
চলিল চাল্‌শে সতী পতির সকাশে। 
নথ-ফীদে ইসি-টাদ ছবি-স্ীদে ভাসে ॥ 
পাঁশেতে বসিয়। গিনি বিনাইয়ে কয়। 
+ব্যথাটা কেমন, কি গো খেতে ইচ্ছা হয় 
ছেলেপুলে সংসারেতে দেহ গেল জ্বলে? । 
কাঁছে বসি ছাদণ্ড যে পারি না! তা মলে ॥৮ 
গুনিষ! ব্যথর কথ| কর্ত! মনে ভাবে । 
আঁচিয়া এনেছে গিনি বুঝি কিছু চাঁবে ॥ 
আমতা আফ্ত। করে? কর্তা কথ! কন। . 
বব্যথট! ততট।--তা--তী-_নাহি টন্টন্‌॥ 


অমৃত-যদির! । 


এ মাপে তেমন তবে হয়নিকো আয়। 


সাথূনে আঁপিছে পুজো কি হবে উপাঁয় ॥৮ 
«আমি এলে ও কথ। তে। আছে চিরকাল । 
তাই তে৷ আদিনে হেখ। বাড়াতে জঞ্জাল ॥ 
আমি চেলে সব বুঝি উড়ে”-পুড়ে” যায় । 
মনে কর মাগী বুঝি নিজে পেটে খাঁয় ॥৮ 
গর্জিয়। উঠিল গিম্নি এই কথ| বলে” । 
হুকুমে ভিজিল নথ নয়নের জলে ॥ 
আহাম্মুক হ'ল কর্তা নাই বলে? অর্থ। 
গৃহিণী সুবিধা পেলে বাঁধাতে অনর্থ ॥ 

হল না বলিতে জার করি ভয় ভয়। 

মাঁনে আর রোদনেতে গৃহিণীর জয় ॥ 
তালফুলুরির তত্বে করিয়। জমক । 

ধার্য হ'ল লোকমাঝে লাগাবে চমক ॥ 
দেড়শত লোক যাবে হে গেল স্থির। " 
তা ছাড়া গোয়ালা-ভারী নেবে দইক্ষীর ॥ 
বিয়ে হতে কত লেক রাখিয়াছে বলে?। 
কবে আর যাবে তারা এবার না হলে ॥ 
মকরের চাঁকরের ভাঁইপোর মাসী । 
জেলেনী মালিনী জয়! সইমার দাসী ॥ 


তালের তত্ব । , ৯৫ 


ও বাড়ীর হাড়িদের পাড়ার সেই বা 
"কাপড়ে কানাই আর লখাই সাঁপুড়ে ॥২ 
এমন আত্মীয় ঢের আলাগী সেকেলে । 
কথ। দিয়ে কতদিন রেখেছেন টেলে ॥ 
পুজাতে নিজের লোক যাবেই সবাই। 
এবার এদের গিনি পাঠাবেন তাই ॥ 
বিদায় প্রথমবর্ষে টাক। টাকা থালা । 
কবে আর যাবে গেলে পাওনার পালা ॥ 
কত আছে প্রতিবেশী কুটুমের লোক। 
সকলেই পেতে চায় কিছু কিছু খোক ॥ 
চাফরদাসীর ঘদ্দি নাহি থাকে মান । 
মিছে তবে কুটুম্বিত। মিছে কন্যাদান ॥ 
পথ জুড়ে? ভিড় করে? যাবে থাল! ভারী । 
তবে বলি তত্ব তারে তারিপ তো! তারি ॥ 
কীধি-তাঁল নিয়ে ধাবে আটজন বাঁকী। 
আল্গ! তালের ঝুড়ি কুড়ি ধরে? রাখি ॥ 
গুঁড়িতরে চাল যাবে কুটিবার টেঁকী। 
চীদিগড়া তালমাড়। নেবে ফুলি নেকী ॥ 
গাম্লা গড়াতে হবে রাখিবারে মাড়। 
রূপে। কিনে দিলে হবে স্যাক্রার চাঁড় ॥ 


৯৬ -অমৃত-মদিরা। 


পরিহিত 


কমাঃবেড়ি চাটু হাতা ঘড় ঘটা হবে । 
একেবারে দু-হাজার-ভরি এনো তবে ॥ 
পিতল-কীসার পুরো দিতে হবে সুট্‌। 

ন| হলে কুটুমে বড় ধরে? বদে খু ॥ 
চ্যাঙারি ধুচুনী কুলে। ভালা ডোম-সজ্জা । 
গরুর গাড়িতে গেলে তবে রবে লঙ্জ1 ॥ 
তাল খেয়ে বেহানের খালি তৃষ্ণ পাবে । 
তিনটে না দিলে জালা দেখো খোঁটা খাবে ॥ 
রাধুনী কাপড় পাবে বড় ভাঁজিবার। 
গাঁম্ছা তোয়ালে তার হত মুছিবার ॥ 
হুগ্ীর খুর্দী-গী'ড়ে পায় ছুই মুখে। 
পাতিয়ে বসিবে মাগী চুলোর স্ুমুখে ॥ 
এত হ'ল দেয়া ভাল কাপড় সবার । 
বরাবর নয় কিছু জোর খেপ্‌ চার ॥ 

এখন মেয়েরা পরে সবাই শেমিজ্‌। 
সেনের! দিয়েছে শুনি রেশমী কামিজ ॥ 
গুড়ের দুকুড়ি চাই ডাগর নাগরী। 
ঢালিয়! রাখিতে লাগে যখান সাগরী.॥ 
“নাচ*গাড়ি নারিকেল দিলে রবে-মাঁন। 
কুরিতে কুরুণী তাহা দু'খানি-দোঁকান ॥ 


_ তালের তত্ব। মগ 


পাশ 








চন্দ্রপুলী ক্ষীরহ্ীচ মেওয়ার রকম | 
ছমোন হ'লেও তবু হবে কম-কম ॥ 
গড়িয়ে ক্গীরের তাল দিলে হবে বেশ। 
জানে বটে তত্ব দিতে মেনে নেবে শেষ ॥ 
পাঁলকের পাখা কিনে। আপিসের পথে । 
বাতাসে জুড়াবে বড়। ভাল তরিবতে ॥ 
সময়ের ফল যাহ! বাজারেতে মেলে । 
গুছায়ে আনিবে বুঝে তুমি নিজে গেলে ॥ 
ঝঁটা পাঠাইব ঝাড়, দিতে রান্নাঘর | 
ঘর করে" রাখিয়াছি তোমারি স্থসর ॥ 
খি-ময়দ! চিনি. তেল নুন কলাপাঁতা। 
পাথরের খোর! চাঁকী শিল নোড়া জীতা ॥ 
.খোবানি বাদাম পেস্তা পোস্তদানা তিল । 
... ঝি-জাঁমাই বসে? খাবে কেদারা-টেবিল ॥ 

. ফুলুরী খাইলে যদি পেটে ধরে ব্যথা। 
পেপের্মন্টো দিতে হবে নাহিক অন্যথা ॥ 

. হোমোপাথী বাকৃষ সঙ্গে কোলেরোডাইন্‌। 
স্বর যদি আসে পাছে কিছু কুইনিন্॥ 

_ এতেও যদ্কপি ব্যান কন কথ! ফড়্‌কে। 

. আচাতে সাবান দেব সোনা চিরে খড়কে ॥ 


৭ - 


৯৮ অমৃত-মদিরা । 


কত-কি-যে দেয় লোক মনে নাহি আসে । 
খেোঁটা যদি ওঠে ফের দেব শেযা-মাসে ॥ 





'তশশিশিিপাপাশ শপিপাপাাপীীপাশীশীশীি 


শ্রীত্রীবৈফবকবি । 


বিরলে বৈষ্ণবকবি, আঁকিল যে প্রেমছবি, 
তুলন৷ তাহার আর কোথায় ধরায় । 

অত ভাবে রূপ দেখা, কোথা বল আছে লেখা, 
অমন আদর আর কোথা শুনা যায় ॥ 

কি অপূর্ব পূর্ববরাগ, মিলনের অনুরাগ, 
স্থরম্য সন্তোগন্থখে কলার বিকাঁশ। 

কুস্থমে শিশিরদল, বিরহের অশখিজল, 
হতাশের দীর্ঘশ্বাসে শেফালির বাস ॥ 

কে আর করেছে গান, অমন মধুর মান, 
মানভঙ্গরঙ্গে কোঁথ। অত ভঙ্গিঘটা। 

পাঁতিষে পিরিতিহাট, কোথা আর অত নাট, 
ঘাট মাঠ বাট তটে নব নব ছট! ॥ 

ব্রজের গোপিক বই, কোথা আর প্রেমমই, 
বিচ্ছেদ পুধিয়া গ্র।ণে হইত মোহিত । 


শ্ীশ্রীবৈঞ্বকবি । মি৯ 


কোথায় নাগরকোলে,  নাগরী ঝুলনে ঝৌখল, 
বরিষণস্থরে গিশে কাঁজরি-সঙ্গীত ॥ 

আবার হেমস্তরাঁতে, রমিকার। রাসে মাতে, 
হৃদয়রাজের সাথে প্রমোদ বিহার । 

ফুলের টাদদোয়-তলে, ফুলমাল। ঝলমলে, 
ফুল হ'তে ঝরে” পড়ে ফুলেল নিহার ॥ 

ফাগুনে ফাণ্ের খেলা, লীলায় লালের মেলা; 
বসন্তবাতাস সনে হোরি গাঁয় ছুলে। 

উল্লাসে লোহিত গাল, ফাগর।গে আরে। লাল, 
আঁবিরে কবরী ভরে” লাল করে ঢুলে ॥ 

হাসিরাশি মেখে মুখে, কুদ্ধুম মারিয়ে বুকে, 
কিশোরী-কীচরী দেয় করে? টুকটুকে । 

দোলে কৃষ্ণ কালো নাই, রাড! করে? দেছে রাই, 
পিচকারি মারে প্যারী খামে মনস্থখে ॥ 

এইরূপ শিততি-নিতি, নুতন নূতন গীতি, 
কবিকে ফোটে ছে।টে প্রেমের লহর | 

আশ্চর্য্য কবিত্বশক্তি, গীতে জ।গে প্রেমভক্তি। 
কবিতীয় শেখে পুজা ভক্ত নারীমর ॥ 

হিমালয়-কুমীরিকা ভে শ্যাঁস শ্রীরাখিকা, 
প্রেমে মজে? ব্রজরজে দেয় গড়াগড়ি । 


১০০ অমৃত-মদির! 


চি তি এ 


করিখবইল পর্ব্ব, সর্বলোকে করে গর্বব, 
বর্ষে বর্ষে হর্ষ আসে পুষ্পরথে চড়ি ॥ 
লেখনী লিখিয় রাম, হোরির ফাগুনমাঁস, 


কোন্‌ কালে গেছে চলে অমরভবনে । 
আজো! সার! হিন্দুস্থান, করে সেই লীলা গান, 
কবির রচিত ছবি পশেছে পবনে ॥ 


সেই রাস সেই দোল, ঝুলনে আনন্দরোল, 
নাচে সবে নন্দৌৎসবে প্রেমীমোদে মাতি | 
ধন্য হে বৈষুবকবি, তোমার প্রতিভারবি, 


জীবন্ত রেখেছে আজে। এ নিজ্জীব জাতি ॥ 


শ্রীজ্বীমদনমোহন | 


খ্যামশীস্ত কলেবর, আধাঢ়ের জলখর, 
নীলকান্ত নটবর মদনমোহন । 

কুন্তলে অতুল ছটা, মোহন চুড়ার ঘটা, 
তাতে আটা শিখিপাখা কুম্থম কেমন ॥ 

ললাটে লুটায় ইন্দু, ঝলকে তিলকবিন্দু, 
ফুলধনুনিন্দী বাঁক! জোঁড়। ভূরু-লেখা । 


্রীপ্রীদনং ধৃহন। ১০১ 


নয়নে বন্িম দৃষ্টি, কটাক্ষে অমিযবৃষ্টি, 
পল্লবে স্থুকৃ্ণ সরু চ।রু পক্ষারেখা ॥ 

নাসাটি মানানো মুখে, স্্ধধর টুকটুকে, 
বাঁশের বাঁশরী রসে তার ম্বছুশ্বাসে । 

কমল-কেশর-দল, শ্রবণেতে ঝলমল, 
গুঞ্জরি ভ্রমরদল ধায় মধু-আশে ॥ 

গ্রীবাটি খেলার ছলে, ঈষৎ হেলিয়ে ঢলে, 
গলে ঝলে বনমালা বক্ষ করে আলা 

শ্যামভূজে করতল, নালে দোলে শতদল, 
ফুলছন্দে বাঁজুবন্দ মণিবন্ধে বাল! ॥ 

সেই করে বীণী ধরা, বাঁশী স্তধারা শি-ভর|, 
অধরের হাঁসি মনে মিলন তাহার। 

কটিতে নটীর লাজ, শোভান্ত বন্থত্তি সাজ, 
কাঞ্চীমঞ্চে খেলে চক্্রমগ্লিক।র হার ॥ 

পদের উপরে পদ, পদতলে কোকমদ, 
প্রেম।মোদে নানা ছাদে নৃত্যলীল।রজ | 

বামেতে বিজলী স্থির, কনকে কমলহীরা» 
ভুবন-ভোলান রাধা রূপের তরঙ্গ ॥ 


শত্রীশ্রীনিত্যানন্দ । 


যুব! যোগী বরবেশ, চূড়াবীধা ঘনকেশ, 
চারু অঙ্গে গিরিরঙ্গ-বসন-ধারণ। 
খমকে কনককান্তি, প্রশান্ত নয়নে শাস্তি, 


টিপে টিপে নবদ্বীপে চাঁলান চরণ ॥ 
আকৃষ্ট পুলকে শোকে, সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে লোকে, 
নবীন সন্যাসী দ্যাখে চক্ষে বহে জল। 


ন্নেহমোহে স্তন গলে, আকুল-চুলেতে চলে, 
“মা” বলিতে বলে এসে রমণীর দল ॥ 

গুন্গুন্‌ মধুত্বরে, নামরসন্তৃধা ক্ষরে, 
“হরে কৃষ্ণ হরে কৃ হরে কৃষ্ণ হরে” । 

বল হরি হরিবোল, হরিনামে তোল রোল, 
হরি বলে” পাঁপি তাঁপি যাঁরে তোরা তরে” ॥ 

অন্তরে চৈতন্য জাগে, শ্রীচৈতন্য অনুরাগে, 

_. আগে-ভাগে দেন এসে যোগিবরে কোল। 
যুগল অধর হানে, চাঁরি চক্ষু জলে ভানে, 


রসনায় মেশামিশি বলে হরিবোল ॥ 
বাতাঁসে খাইয়ে দোল, দুরে চলে হরিবোল, 
খোল করতাঁল শিউ! বাঁজিল নগরে । 


শীন্রীনিত্যানন্দ ] ৯০৩ 


গ্রভূকণ্ে নামগান, শুনেছে ভক্তের কান, 
থাকিতে নারিল কেহ আর নিজঘরে ॥ 

নিমাই নিতাই নাঁচে, ছুটি ফল এক গাছে, 
মুখে যাঁচে বল বল বল হরিবোল। 

নাচে মেতে ভক্তদল, নবদ্বীপ টলমল, 
গড়াগড়ি ঢলাঁচলি জড়াজড়ি কোল ॥ 

ছুটি মনোহর ঠাম, ছুটি কণ্ঠে হরিনাম, 


মাঝে মাঝে ভাবাবেশ আনন্দ অপার 
দুরে ছিল ছুটি ভাই, মিলে গেল একাই, 
প্রেমের তরঙ্গে বন্যা আসিল আবার ॥ 
উন্মাদ জলের রাশি, বাঁধার্বাধে উপহাঁসি”, 
দুকুল ভাসাষে রঙ্গে মহাবেগে ধায়। 
কৃষ্তৃষ্ঞ নিবারিতে, ঝাঁপ দিয়ে সে বাঁরিতে, 
অঙ্গ ভারি নরনারী ভেসে চলে” যায় ॥ 
এ পাগল কোথা হ'তে, দাড়াল নদীয়া-পথে, 
পাঁগল করিল ধর! ঢেলে রসধারা। 


দামাল্‌ সামাঁল্‌ ভাই, এবার নিস্তার নাই, 
নিমায়ে নিতাই করে আরো মাতোয়ারা ॥ 
কিবা নব অনুরাগ, কিছুতেই নাহি রাগ, 


ফাটিয়ে লল।টভাগ ছোটে রক্তধাঁর 


১০৪ অসৃভম্দিরা। 


তবু রে নিতাই থলে, আঁয় আয় আঁয় চলে” 
প্রাণ খুলে হরিবোল বল অনিবার ॥ 
জগাই মাঁধাই আয়, হরি স্থান দেবে পায়, 


মেরেছ করেছ বেশ কিব৷ ক্ষতি তায়। 

আমি তো খাইতে মার, সহিবারে অত্যাঁচ।র, 
এসেছি তোদের তরে এবার ধরাঁয় ॥ 

থাকে সাধ আরো মার্, হরি বল্‌ একবার, 
আমার আপন সেই নাম ঘে গুনায়। 

বল্‌ রে মধুর বাণী, জয় জয় রাঁধারাণী, 
রাধাকৃঞ্জচনামে তৃষ্| হোকৃ রসনায় ॥ | 

এসেছি কাঁঙালবেশে, কাঁদিতে কাঙালদেশে, 
সেধে সেধে দিতে প্রেম বেঁটে ঘরে ঘরে । 

আয়রে চণ্ডাল পাঁপি, কোথা কে বিলাপি তাপি, 
হতেছে হুরির লুট্‌ কুড়ারে সত্তবরে ॥ 

আয় আয় আয় বাঁপ, আমারে দে যারে পাপ, 
দেখিতে জীবের তাপ নাহি পারি আর। 


যারে জীব যারে তরি, শুধু মুখে বল্‌ হরি, 
জাহুবীর জলে নহে রাখি দেহভার ॥ 
কেন আর গগ্গোল, বল হরি হরিবোল, 


ছু'ভায়ে দিবরে কোল তুলে লব বুকে. 


শ্রীতীগোরাঙ্গ। ১০৫ 


যা কর. তা কর. আর, আমার ঘকল ভার, 
তোর! গুধু হরি হরি হরি বল্‌ মুখে ॥ 

লালসা-নেশায় ভোর, অলস রসনা মোর, 
বলে-বলে ভুলে যায় অক্ষর মধুর । 

তুমি যদি বলে? হরি, কান-গ্রাণ দাও ভরি, 
তবে তো তরিতে পারি পাগল ঠাকুর ॥ 

অম্বৃতবন্থুর ভিক্ষা, হৃদে বসে? দাও দীক্ষা, 


বিভূ-গুরু-শিল্গ। বিনে রক্ষা মম নাই। 
অজ্ঞানেরে জ্ঞান ভাবি, আঁধারে খেতেছি খাবি, 

ভার নিয়ে তার" তুমি আমারে নিতাই। 

তরেছিল করুণ।য় জগাই মাঁধাই ॥ 


শ্রীপ্রীগৌরাক্গ ৷ 


জয় জয় স্রীচৈতন্য, জীবের শিবের জন্য, 
নররূপ ধরি হরি ধরায় উদয় | 

বীরবপু দিব্য অঙ্গ, লাবণ্য-তরক্সএরঙ্গ, 
জিনি স্বর্ণ গৌরবর্ণ বিশাল হৃদয় ॥ 

ভাবে আখি ঢলঢল, কৃষ্তকথা আনে জল, 
তরল, প্রেমের হ্রদে নীলপদধা ফোটে । 


১০৬ অধৃত-মদদির|। 


চিকুরে জলদঘটা, ললাটে প্রশান্ত ছটা, 
অমিয়া মাখিয়! রাখা ছুটি রাঙা ঠোঁটে ॥ 

নাঁস৷ অতি গঠন, মহিমার নিকেতন, 
সুম্প্ট যুগল ভুরু আকৃ্ট-ধনুক | 

কপোল করবীদাম, শ্রবণ হ্বধার ধাম, 
মাধুরী ঝরিরা! পড়ে বাহিয়া! চিবুক ॥ 

রক্তোজ্্ল করতল, তুল্য ফুল্প-শতদল, 
সোনার মৃণাল চা দীর্ঘভূজ দুটি । 


রক্তিম পাঁটের ধটি, ঘিরে আছে ক্ষীণ কটি, 
কণ্ঠের কুস্থুমমালা কোলে পড়ে জুটি ॥ 

ভ্রীপদে সম্পদ শান্তি, বিশ্বের সৌন্দর্য্য কান্তি, 
জান্ত মন শান্ত হয়ে লওরে শরণ । 

লুটায়ে লুটায়ে শির, ঢেলে ঢেলে আঁখিনীর, 
ধুয়ে দে অধম জীব রাজীবচরণ ॥ 

নবরঙ্গ নবলীলা, একমন্ধে হীরা-শিলা, 
এক অঙ্গে রাধারুফণস্থ্টি প্রেমভরে । 

যুগল গলিয়ে ভাবে, কে জাঁনিত মিশে যাঁবে, 
বাহিরে প্রকৃতি রবে পুরুষ অন্তরে ॥ 

লতাটি ঢেকেছে গাছে, জলে ভূষণ ডুবে আছে, 
চকোরী পুষেছে চাদ হৃদয়ভিতরে | 


শপ্পাশপপ্পাপাশপাশত এস পাশপাশি পিপি ত ৩০ 


পলির ১৩৭ 


একাধারে বধূ-বর, _অধুআর মধুকর, 
নাগর লুকায়ে নাচে নাগরীর ঘরে ॥ 

আপনি আঁপন প্রেমে, আকুল-ব্যাকুল জমে, 
আঁপন। হারায়ে কীদে আপন হিয়ায়। 

রাধার প্রেমের স্বাদ বুঝিবারে কালাটাঁদ, 


গোঁরাটাদরূপে দেখি এলে। নদীয়ায় ॥ 
অঙ্গে আছে সঙ্গে নাই, কেঁদে বলে দাঁও রাই, 
কেশব উর্দাস ক্ষণে কিশোরী বিসরি | 
কৃষ্ণ কই কৃষ্ণ কই, মুখে বলে রসমই» 
হৃদিমীঝে রসরাজ বাজায় বাঁশরী ॥ 
তখনি চৈতন্ত জাগে, কণ্টকিত অনুরাগে, 
অপুর্ব সন্তোগন্থখ আন্তরে বিহার | 
বাহুজ্ঞান-বিস্ভন, ুদৃর্টি" পিখ্বনঃ 
আধামোদ। আখিপদ্ধে রি ॥ 
অনন্ত রঙ্গের রঙ্গী, 'কাদশন | 
পুষ্পরূপে মধুদান ভ[শন ॥ 
রাধাকুষ্ণ-প্রেমবৃষ্ঠি (বনে বালিক। | 
দুকুল ভাগায়ে বহে যমুনর' শিখা ॥ 
ছোটে বন্যা চারিদিকে, এ মে ঝরে।। 
স্ুধার তরঙ্গে অঙ্গ ঢালিদবঘরে ॥ 


১৩৮ অমৃত-মন্দিবা । 


কোথা স্ুত। হত দারা, পতি পিত। অখিতারা) 
কোথ। লজ্জা অভিমান লৌকিক অ।চার ॥ 


কাঁঞ্চনে লাঞ্কন! করে, কন্থ। তুলে অঙ্গে ধরে, 
গৌরপন্থা বিন। শান্ত নাহি হয় মন । 

হ'য়ে কৃষ্ণতৃষ্ণাতৃর, কেশ-বেশ করে দুর, 
কোথা গোর! মনচোরা বলে উচাটন ॥ 

জয় জয় স্্রীগৌরাঙ্গ, মিছে মায়! কর সাঙ্গ, 
অপাক্গে নেহা'র হরি মরি পিপাসায়। 

আমার নাহিক শক্তি, তুমি দাও প্রেমভক্তি, 
বল মনে একমনে লুটাইতে পাঁয় ॥ 

“হরে কৃ্চ হরে হরে”, এ ঝুলি অরে ধরে+, 


ঝরে যেন ছুনয়নে প্রেম-অশ্রর-ধার | 

যাক। খু৬।থে ।শাশা, স্নেহ মায়! ভালবাসা, 
ধুয়ে দে অধম ণ হোক্‌ বিরহসর্ার ॥ 

নবরক্গ নবলীলা, পাগল হইয়া ধ।ই, 
এক আঙ্গে রাই বলে? করিয়া চীৎকার । 

যুগল গলিয়ে ভাবে, ) প্রেমানন্দে ভাপি স্থখে, 
বাহিরে প্রকৃণি অঙ্গ হউক শীৎকার ॥ 

লতাটি ঢেকেছে গাঁণে কৃষ্ণ পতি পুক্র মিতা, 
চকোরী পুষে গীত। বেদান্ত পুরাণ । 


বালবিধবা। ৯০৯ 


কুষ্ণ বিনা কিছু নাই, রাধাকৃষ্ণ এক ঠাঁই, 
গৌর-আক্গে আবির্ভাব হয়ে যাক ডন্তান ॥ 

ভালে কাটায়ে কাল, বন্থজ অতল, 
জীবন-বৈকালে লয় শ্রীপদে শরণ। 

দেহভঙ্গে নিদ্রাভঙ্গ, ব্যঙ্গ করে মায়ার, 
ক্ষীণ অঙ্গ সঙ্গে মন করে জাগরণ ॥ 


বালবিধবা। 


রুক্ষ কেশে শুভ্র বাস বগে ন। মাথায় | 
মুখপানে চেয়ে মন কাদে মমতায় ॥ 
শেখেনি দেখ।তে লজ্জ! নয়নের দৃষ্টি । 
তরল সরল শান্ত স্নেহস্থধারৃষ্টি ॥ 

স্যামাঙ্গী স্থভঙ্গী তন্বী মল্লিকাদশন। 
মানবীছবিতে দিব্য দেবীদরশন ॥ 
কৌমারে বিধবা বালা যৌবনে বালিকা । 
না জানে আপন গুণ আগুনের শিখ! ॥ 
নিশীর শেফালি গেছে উষাগমে ঝরে? | 
বিলাঁসের হারে নয় যাবে দেবঘরে ॥ 


১১৪ 


অমৃত-মদিরা । 
অলিতে এ ফুল কু ছুইতে না পাঁয়। 
ধুলায় নুটায় তবু শুচি নাহি যায় ॥ 
যেমন শৈশবে ছিল তেমনি চপল । 
ইণখি পেলে উচ্চে হাসে কাঁধে খুলে? গল! ॥ 
বাহির অঙ্গনে আজো ছুটে ছুটে আমে । 
বিগলিত কেশপাশ আঁলুখালু বাঁসে ॥ 
কটিটি অঁটিয়া বাঁধে লুটালে অচল । 
লুকোচুন্ধি খেলে লয়ে বালকের দল ॥ 
কখনো! কোঁলেতে তুলে” শিশু স্থকুমার । 
এলোমেলো! গান বলে? ঘুম আনে তার ॥ 
কখনে। করিয়! স্নান কৃষ্ণচূড়া বেঁধে । 
রান্নাঘরে গিয়ে বলে আমি দেব রেঁধে ॥ 
তখন কেমন মুখ হয়ব ভারি-ভাঁরি। 
গ্রবীণ। গৃহিণী যেন এই শিশু নারী ॥ 
কভু বা কোথায় গেছে কেহ নাহি জানে। 
সবে বলে এই ছিল এই এইখানে ॥ 
খুঁজিতে ছাদের কোণে দেখিবারে পাই। 
বিরলে পৃতুলে দেয় মাঁতৃচিত্ব মাই ॥ 
ছাড়িতে রমণী পরে আর সব সাধ। 
“মাসাজার সাধে কভু নাহি অবসাদ ॥ 


বালবিধবা | ১১৯ 


দমাস্বল। শিখেই বালা কেমন কৌশলে । 
তুলোর বালিশে কোলে করে ছেলে বলে? ॥ 
তার তরে রীধে-বাড়ে তার দেয় বিয়ে। 
বউ করে* আনে ঘরে খেলুশীর ঝিয়ে ॥ 
দেখিয়ে ফেলেছি দেখে? মম পাগলিনী। 
ল।জেতে লুকায় মুখ হিমের নলিনী ॥ 
উঠিয়া উড়িয়। যায ঘাসের পতঙ্গ । 
আঁচলেতে ঢেলে ফেলে? হাসির তরঙ্গ ॥ 
কখনে। একাকী ওয়ে শুন্যঘরে সাজে । 
ধরা! পড়ে” গ্রেছে বালা রোদনের মাঝে ॥ 
অঁখি মুছে চাহিয়।ছে হাঁগিতে আবার । 
সে হাসি বিষাঁদ চেয়ে ধরে ক্ষুরধার ॥ 

শত আবদার করে পিতারে প্রকাশ। 
জনকে যতন করে' নাহি পুরে আশ ॥ 
প্রত্যুষে রেক।বি করে? রাখে ধারে নুন | 
বাটাটি পুরিয়া পান শীষে ছ্বাকা-ঢুন॥ 
ভাতের পাতের কাছে দেবে সে বাতান। 
অগপরে পাতিলে গীড়ে কাদিয়ে হতাশ ॥ 
গাম্ছ। গাড়ুর মুখে অচমন-তরে | 

হাঁতে জল চেলে দেয় মায়ের আদরে ॥ 


১১২ অযৃত-মদ্দিরা | 


পাঁটিটি পাতিয়া দিয় শীতল ভূতলে । 
সেবা করিবারে বসে পিতৃপদতলে ॥ 
“মা” না হ'য়ে মায়াবিনী কোথা শিখে মায়া।' 
মাতৃহীন বাঁপে চাষ দিতে ম্নেহছায়। ॥ 

আবার বাবার 'পরে যত অভিমান | 

আঁদরের অনটনে পরে? সরে” যান ॥ 
বিষাদের কালি দেখে? জনকের মুখে । 

কি যেন বেজেছে বড় বালিকার বুকে ॥ 

কত অপরাধী যেন জেনে আপনায়। 

গুবোধ সান্ত্বনা দিতে চাহে সে সেবাঁঘ ॥ 

ন| পারে চাহিতে ভাল মার মুখপানে। 

মাথা নত করে? সরে কি বুঝে কে জানে ॥ 
বুঝি-বা মায়ের দেখে মী'খিতে সিঁদুর । 

ভাবে তার রাঙা সজ্জা কেন হ'ল দূর ॥ 
আপনার অলঙ্কার স্থচারু বসন। 

কখনে। গুছায় বনে? করিয়া যতন ॥ 

আবার ভাকিয়! এনে সোধরা-সোদরে। 
বসনভূষণ দেয় বাঁটিয়া আদরে ॥ 
যোিনী-জীবন বালা দেবতার ধন। 
ব্রতপুজাতরে কভু করে আকিঞ্চন ॥ 


৯ 


বানবিধবা। ১১৩ 


নিশাশেষে উঠে” তোলে কুদ্ছমের রাশি । 
কে দেখে চন্দন ঘষে? আনন্দের হাসি ॥ 
সকলের আগে আজ করিধছে সাঁঘ। 
বিবাহের চেলিখ।নি পুন পরিধান ॥ 
কপালে চন্দনচর্চগ গলে জগমালা। 
রূপতেজে পুজাঘর করিয়াছে আলা ॥ 
সধব| বিধব| কিবা! এ দেবী কুমারী । 
শোণিত-শিরায় গড়া হেন কোথ! নারী ॥ 
ভূমগুলমধ্যে আর কোথা আছে স্থান। 
কে দেখাতে পারে নারী ইহার সমান ॥ 
পুর।ণের কোন্‌ দেবী এত শক্তি ধরে। 
জ্যৈ্ঠম।সে একাদশী জল বিনা করে ॥ 
সমস্ত শরীরস্বখে হেঁসে বলিদান। 
লজ্জায় পাঁল।য় কাম ফেলে" ফুলব1৭ ॥ 
অমুযা'ন| পুষে বুকে সংসারেতে বাস। 
সধব। সখীর বেঁধে দেয় কেশপাশ ॥ 
পরের বিষেতে বসে হাসিয়। বাসরে। 
পরের ছেলেরে ভাঁকে মমতার স্বরে ॥ 
য| ছিল লুকানে। মনে আপনার বলে? । 
সব ঢেলে দ্েছে পরে পরপ্রেমে গলো ॥ 


৮ 


১১৪ অমৃত-মদির | 


মর্হীন কর্মহীন হীন চক্ষুচর্খা | 

জলন্ত ওদাশ্য দাস্ত জীবনের ধর্ম ॥ 
বাঙালী বিদ্রুপ করি বলিয়। বাঙল। 
আপনার ধন মাগি সাজিয়! কাঙাল ॥ 
«“দেলাও দে রাম” বলে করিয়া চীুকার। 
বীরত্ব-বড়াই করি ছুয়।রে দাতার ॥ 
আজিকার পেট ভিন্ন কিছু নাঁছি বুঝি । 
অপরের হাঁসি দেখে মুখখান! গুজি ॥ 
কোন্‌ কালে কোন্‌ জাতি এত অধঃপাতে। 
গেছে আর মাথা কেটে আপনার হাতে ॥ 
বিধব| রমণী বই বাঙালীর ঘরে । 

কিছু নাই কিছু নীই গরবের তরে ॥ 
অতুল সে প্রতিমা গে বুঝি ভেঙে যায়। 
বিলাম জাহাজ চড়ে? এসেছে হেথা ॥ 
মনোলোভা মুখ তার সংস্কার-বেশ। 
পরিক্ষার-ছলে দেবে ছারখার দেশ ॥ 
এখনে! এখনে। মম হতেছে স্মরণ | 

স্মরিব সে দেব-ছবি যখন মরণ ॥ 

ছ!ব্বিশ হয়নি পুর্ণ জননী আমার । 
মুছিলেন জ্যৈষ্ঠমাসে সিন্দুর তাহার ॥ 


বালবিধবা। ১১৫ 


করের কঙ্কণচিহ্ন ন। মিলাতে করে । 
যমপম বিসুচিক1 এসে তীরে ধরে ॥ 
নগরে নিদাঘ জ্যৈষ্ঠ দিবা দ্বিগ্রহর | 
বিসুচিকা-তৃঘা তাঁতে কত ভয়ঙর ॥ 
শক্তি বুঝিবারে বুঝি সদ্যোবিধবাঁর । 
সেইদিন একাদশী পড়েছে আবার ॥ 

ম! আমার ছট্ফট্‌ করেন মাটাতে। 
বাটীর ঘকল বুক লাগিল ফাটিতে ॥ 
ভিষক্‌ আসিয়। গেল লিখিয। গষধ | 
একে একাদণী তায “ড।কজ্ঞ।রের মদ? ॥ 
উড়িল্‌ ব্যবস্থাপত্র বাতানে উঠানে । 
কাকীম। জলের ফৌঁট! দেন মার কানে ॥ 
আমি কেঁদে বলি পাপ অ।মারে চাঁপাঁও । 
ম। অ(মার এক-টে।ক জল তৃমি খাও ॥ 
সন্সেহে আমার হাত বুকে টেনে নিয়া। 
তৃষ্ণা আর তত নাই বলেন হাসিয়া ॥ 
পাথরে রাখিয়। জল উদরে বলায় । 
জননী জীবন পন ঈশরকৃপায় ॥ 

“বড়ই নৃশংম এই কসাই-আচার | 

তলায় খিতোনো। কাদা! বর্ধবরপ্রথ|র ॥» 


১১৬ অমৃত-মদিবা। 


বটে বটে সত্য বটে সভ্যতার ধ্বজা। 
পিতৃগণে নিন্দিবার পেলে বড় মজা ॥ 
রোমান্মাতার কথ পড়ে? ইতিহাঁদে। 
তবে কেন আক্ফালন কর হে উল্লাসে ॥ 
বেতনের লে।ভে মজে" বাঁজাইয়া ঢোল । 
সমরে সেনানী শুন্য করে মাতৃকোল ॥ 
গুমৃগ্ম্‌ ছোটে গোলা! আগুনের জীক | 
যত মুড লে।টে ভূমে তত বাঁজে ঢাঁক ॥ 
লক্ষ মুণ্ডমাল| গলে পরে” পেলে যশ । 
ঝলকে বীরের বুকে ভি্টোরিয় ক্রস্‌ ॥ 
বিবাহের বেশে এই নরহত্যা করে। 
উদ্দেশ্য লুণ্ঠন রাজ্য অর্থ-আনা ঘরে ॥ 
কষডরেদৃষ্ি স্বার্থরাস কলির মাঁনব | 

তাঁর পুজ। দেবভাবে পা এ দানব ॥ 
ধর্ম ভেবে কিন্তু দিলে দেহস্থখে বলি। 
বর্ধর বলিয়া তারে গালি দেয় কলি ॥ 
দেহই সর্বস্ব আজ জড়বাঁদ-ঢেউ । 

চটে? লাল প্রকাঁল বলে যদি কেউ ॥ 
যা হোক্‌ ইংরাজ তবু,লভে ইহকাল। 
বাঙালীর ইহ নাঁই।খাই পরকাল ॥ 


খালবিধবা । ১১৭ 


ব্বেচ্ছচার যত পার কর প্রাণ ভরে | 
সংক্ষারসাজে আর টুকে। না অন্দরে ॥ 
ধরা ভরে ভিক্টোরিয়। পেয়েছিল। মান। 
নাহি করে? দুইব।র বরে পাণিদান ॥ 
কুমারীদশায় কন্ধা। রাখা আমরণ | 
হিন্দুর সমাঁজে বড় লজ্জার কারণ ॥ 
দয়ার ভগিনী'দল বিলাতে যা! করে। 
ভারতে বিধবা বাঁম। সেই ব্রত ধরে ॥ 
পবিজ্রপ্রতিমা হেন নাহিক ধর।য়। 
বঙ্গের বিধব!পাশে দেবী হেরে যায় ॥ 
ভেউ? না গ্রাতিম। চারু মুছ? না এ ছবি | 
গলায় কাপড় দিষে পায়ে পরে কবি ॥ 


কাশীস্তোত্র। 


[ নিরতাক্ষব মাত্রাবু্ত--নাঘু-গুরুর নিয়মে পঠিতবা। ] * 
জয় জয় কাশ জয় কাশিবা সা 
জয় বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণা [জয়। 
জয় টুড়াচয় জয় দেবালয় 


॥ | ॥ ॥ 


জয়হে চারা বেশকারী জয় 
, জয় বিশ্বদল জয় গঙ্গাজল 


॥ ॥ ॥ ॥ 
জয় মি ধুপদীপ জয়। 
0 | চটি রঙ ॥,॥ 
জয় শঙ্বঘণ্ট! বোম্‌ বোঘ্‌ কণা 


॥ ॥ ॥ ॥ 


জয় পুজাহোম ববম্‌ ববম্‌ জয় ॥ 


* আবৃত্বিমৌকর্ধযার্থ গুক বর্ণ গুলিব দীর্যদেশে ॥ এইনাপ এক একটি দ্বিমাতার 
চিন ন্যস্ত হইল সংস্কৃত ছন্দঃশাস্ত্রের নিয়মানুমারে অংযুক্ত বর্ণের পুর্ণ, 
অনুস্থারযুক্ত ও ঘিসর্গযুক্ত বর্ণ এবং দীর্ঘবর্ণ গুধ হইয়। থাকে, আন পোকা 
প্রত্যেক চরণের শেষের বর্ণটও বিকল্পে গুরা হয়। বাংলায় এ নিষম সকল স্থুযো 
ঠিক রক্ষা কর। কাটিন,_-এককবপ অসন্তব। সেইজস্যই চি্রমির্দেশ করিতে হইল। 

বিশ্বনাথের আরাতিিককা লীন দীগারতির পুত আলোকচ্ছটা, ধুগচন্দন দি ও 
পুপত্তগের পুণাগন্ধ এবং ভমক ও ণঙ্থঘণ্টাদি বাদ্য ও বিপ্রমুখৌচ্চারিত 
স্তোতরের স্ি্্ম্তীৰ একতা নধ্বনির ভিতর হইতে প্রাণের মধ্যে যে এক চিন্য় 
মহাচিত্র ফুটিয়। উঠিত, তাহাই বাহিরে আমিবার চেষ্টায় এই প্তোত্র ও এই 
স্তোত্রের এইরূপ ছন্দের অভিব্যক্তি। 





কানীন্তোত্র। 


জয় কাশিখগ জয় মহাযও 

জয় ননদিভূঙগী ভূতগ্রেত জয়। 
জয় বাতাহারী দ্তী দণ্ুধারী 

জয় ব্রহ্মচারী যোগিজন জয় ॥ 
জয় দেব-অংশ হে পরমহংস 

জয় রে ভিখারী মঠধারী জয়। 


॥ | 4 


জয় দ্বিবাঁরাত্রি জয় তীরঘবাত্রী 


॥॥ ॥॥ 
জন্ব চক্দ্রসুধ্য গ্রহতার! জয় ॥ 
॥ ॥ ॥ ॥ ॥ 
জয় কাশিরাজ লোকসমাজ' 
॥ ॥ ॥ ॥ 
জয় পুথ্যবন্ত পাঁপ-অন্ত জয়। 
॥ 00 0 ॥ 
জয় গঙ্গাতীর জয় পুত নীর 
॥॥॥ 
নিশির নিহাঁর রৌব্রেকর জয় ॥ 
॥॥ 


জয় চিতীভন্ম ভ্রীকাশি-দরধস্ব 
জয় জয় বি কাঁলদম জয়। 


৯১৪ 


১২০ অমৃভমদ্িবা। 


॥॥ ॥॥ 
জয়জয় নাম বারাণসীধাম 
| ॥॥ 
জয় জয় যাত্রা শ্রীদর্শন জয় ॥ 
॥ ॥॥ 


জয় গাপনাশী শিবধন্য কাশী 


॥ 1 1 
জয় কাঁশিলম্মণী পশুপক্গী জয়। 


জয় কোতোয়াল ভৈরব বেতাল 

জয় ঘাটোয়।ল ঙ্ পুন জয় ॥ 
জয় রে আরতি মধুর ভারতি 

জয় হে মারুতি বিভূতিকি জয়। 
জয় মা বরুণা তরল করুণা 

গযারাশি অসি জঞাঁনবাঁপি জয় ॥ 
জয় শস্তো। রব অরপূরণাস্তব 

হে বেশিমাধব গৌপালকি জয়। 
জয় দুর্গে মাত জয় জগন্াথ 


॥ ॥ ॥ 
জয় চরণাযূত কুরে কে জয় 


কাণীস্তোত্র । ১২১ 


॥ ॥ ॥ ॥ 
জয়দ্বিজর্ল ভকতমগ্ুডল 


॥ ॥॥. 
সধবামকল কুমারীকি জয়। 
॥॥॥ ৫ ॥॥ 

জয় অন্নছত্র জয় বৃক্ষপত্র 
ঘ ॥ 0 ॥ ॥ 


জয় পঞ্চবক্ত, নেত্রে নেভ্রে জয় ॥ 


॥ | ॥॥ 
জয় উগ্রশুলী জয় কাশিধৃলী 


জয় পঞ্চক্রোশী পঞ্চঙ্গ! জয়। 
জয় ুর্গাধব, শিবরূপী শব 
জয় কাশিয্ত্য তীরে তীর্থে জয় ॥ 
জয় ুকডিরাজ ছুয়ারে বিরাজ 
জয় শনৈন্চর কেদারকি 'জয়। 
॥. 


॥ 
জয় রে রলন। জয় রে ঘোষণ৷ 


0:80... 
জয় রে বাসনা মত্যদেহ জয়॥ 


নটনাঁথ। 


রজত-বরণ, রাতুল চরণ, 
পরণে বাঁঘের ছাল । 

শিরে শোভে জটা, ফণিমণিছটা, 
ঢুলুঢুলু আখি লাল ॥ 

শিশুশশিরেখা, ললাটেতে লেখা, 
অধরে মধুর হাস্য । 

ধুতুরার ফুল, ধরে কর্ণমূল, 
প্রফুল্ল অতুল আন্ত ॥ 

মহাশঙ্বমাল।, করে ক% আলা, 
তরল গরলভাতি। ৃ 

হবিশাঁল বন্দ, ছুলিছে রুদ্রোক্ষ, 
বিভোর ভ।ঙেতে মাতি ॥ 

করে শিঙা সাজে, ডভমরু ব! বাঁজে, 
ববম্‌ ববম্‌ গালে । 

জগ্ধমনোহর, ঘোঁগী নটবর, 
নাঁচিছে তাণ্ডব তালে ॥ 

নাঁচে নটনাথ, যড়রাগ সাথ, 
তাঁথেই তাথেই থিয়া। 


নটনাথ। 


গিরিবাঁলা-অঙ্গে, লাস্তলীলারঙ্গে, 
রাগিণী সঙ্গিনী নিয়া | 

বোঘ্‌ বোম্‌ রবে, ভব রচে ভবে, 
বিশ্বদৃশ্য-পরকাশ। 

মহামায।-ছলা) নব নাট্যকলা, 
গ্রহতার। নীলাকাশ ॥ 

জলবিম্ব ফোটে, মহাবন্য। ছেটে, 
মৃত্তিকা_-খিতাঁয়ে বারি । 

গিরি তোলে শির, অঙ্গে ঝরে নীর, 
প্রীস্তরে কান্তার-সারি ॥ 

- বায়ু আমু বয়, ঘোরে খাতু ছয়, 
নিশি-নাশে হাসে দিন। 

তরু ধরে ফুল, ফল পত্র মূল, 
সলিলে স।তারে মীন ॥ 

জীব বুকে হাটে, ম/টাজল চাটে, 
ভাবরঙ্গে অঙ্গ পুরে । 

দ্বিপদে চৌপদে, চলে মহামদে, 
রসনাতে রব স্ফঃরে॥ 

ভীমবলে ধায়, প্রাণী মহাঁকা য়, 
কীটাণু গোচর নয়। 


অমৃত-গদিরা। 

শুন্যে পাখী চরে, পতঙ্গ বিহরে, 
জগত জীবনময় ॥ 

আদে নরনারী, অতি মনোহারী, 
স্থখের সম্বন্ধ ঘটে | 

সাজে মাতা পিতা, , বঁধুয। বনিতা, 
রোদন বেদন রটে ॥ 

যেই মধুদৃষ্টি, করে সুখে স্থষ্ঠি, 
বিনাশের বৃষ্টি তায় । 

নটন্টাবেশে, কেবলি গ্রবেশে, 
রঙ্গমঞ্চ ভরে" যায় ॥ 

প্রস্থান না হ'লে, লীলা নাহি চলে, 
অভাবে ভাবের ঘট| | 

আঁখিধারা সনে, ইসির মিলনে, 
নাটকে ফোটায় ছটা ॥ 

নটা সুত্রধর, গৌরী নটেশ্বর, 
পুরুষ প্রকৃতি অঙ্গে। 

অতি চমৎকার, রসের সঞ্চার, 
এই অভিনয় রঙ্গে ॥ 

যবে পালা যাঁর, করিয়! বিচাবি, 
ভূমিকাটি ঠিক রয়। 


নটনাথ। 


গ্রথমাক্কে রাজা, পরে কীট সাজা, 


পতঙ্গ মাতক্গ হয় ॥ 

নাহি পক্ষপাত, দিবসান্তে রাত, 
স্থখ ছুঃখ দুই তটে। 

পরে প্রেমসূত্র, মরে দারাপুত্র, 
পাঁলটি একটে পটে ॥ 

দশদিকৃপাল, সাজে হে কাঙাল, 
বিজলী বিধব| হুয়। 

পত়্ী রূপবতী, রুগ্ণ-ভগ্ন গতি, 
চন্দ্রমুখী বন্ধ্য1 রয় ॥ 

আঁখিজল ঢালি, দিই করতালি, 
বাহবা! বাহবা লীলা। 

দেখি তুলে যুল, শুধু এক ভুল, 
পরাণ করেছ টিলা ॥ 


হাঁরদাঁস। 


কোলে-কোলে দোলে ছুলে গেল বারমাস। 
ণটি-হটি পা-পা” করে পরে হরিদাঁস ॥ 
তৃতীয় বছরে ক্রয় হল বর্ণমালা । 

শিশুর জীবনে এই সবে সরু জ্বালা ॥ 
পঞ্চম বরযে শিখে রুঝ্সিণী'বানান। 

ফলা ভুলে কাঁনমলা মাঝে মাঝে খান ॥ 
সেই সঙ্গে চলে রঙ্গে বি-এল্‌-এবেলে । 
কিলিয়ে কীঠাল-পাক হুতেছেন ছেলে ॥ 
ডবল ডবল পরে ক্র্যাস্‌ ওঠা-উঠি। 

ডবল ডবল পড়! যদি হুল ছুটি ॥ 

ক্রমে ক্রমে ক্ষুধামান্দ্য রাত্রিজাগরণ। 
এণ্টেন্ন-পাসেতে বাঁছ। জিনিলেন রণ ॥ 
চাঁপিল বয়ের বোঝ৷ অক্কের কঙ্কাল । 
কোমল মা্তক্ষ হয় বিশেষ নাকাল ॥ 
এলেতে এবার ছেলে হইলেন.ফেল্‌। 
সেইখানে ভেঙে গেল আধ্খানা দেল্‌॥ 
বিবাহে আছিল আঁচ্‌ আটটি হাজার | 
বাপের হইল ভয় নামিল বাজার ॥ 


হরিদাস। ১২৭ 
গাঁচের কথায় শেষে পাঁচে হ'ল রফা। 
বউ এল শেষ হল ছেলেটির দফা ॥ 
জনক শ্বশুর দেহে তাড়। দেন বেগে । 
পড়া চলে হয় ছেলে, রাত জেগে জেগে ॥ 
'এ-বি-সি-ডি পড়ে ছেলে টেচিয়ে টেঁচিয়ে। 
সেবার হাবার বাঁঝ! পাস্‌ হন বি,.-এ, ॥ 
পঁচিশ পেরিয়ে হরি হইল উকিল। 
শাম্ল। মাম্ল। নাহি করিল দাখিল ॥ 

_গাড়িভাড়া ছাড়া আর রজকেরো ব্যয়। 
মাঝে মাঁঝে শাশুড়ীর কাছে নিতে হয় ॥ 
মেয়ের বিয়ের কালে জীবনে হতাঁশ। 
পাস্‌ মানে টাকা নয় বোঝে হরিদাঁপ | 
টাক। হ'লে নাহি আর সম্ভোগের আশা | 
শরীরে বিবিধ রোগ বাধিয়াছে বাসা ॥ 


যুগল মন্ত্র। 


[বণীকরণ ও মারণ ] 


ছূর্ধল হইলে সায়, কমে বানা কমে আয়ু, 
মানসিক বল যায় রাহুর কবলে। 

ঘে ইচ্ছা তখন তারে, উঠাতে-বসাতে পারে, 
রাখিতে পায়ের তলে কানছুটি মলে? ॥ 

বনু দ্রব্য ধরে গুণ, সায়ুশক্তি হয় নুযুন, 
মেষেলি ভাষায় কয় “গুণনাম তার। 

কিবা লাভ হয় পরে, হেন জড়ে জটে ধরে+, 


জড়ায়ে-সড়ায়ে রেখে করে? কণ্ঠহার ॥ 

রুচি কি অরুচি নাই, রোগে করে খাই-খ|ই, 
রসের সঞ্চার গেছে নাঁড়ী পাক খায়। 

হাঁম। দে হেসেলে ঘাঁয়,। হাঁড়ি কেড়ে খেতে চায়, 
বাঁড়ো বড়ো বলে” পড়ে র'খধুনীর পায় ॥ 

খোর! পেতে বষে” যাবে বাপী-পচা সব খাবে, 
তাড়াতাড়ি আড়ম্বর দেখে মনে হ্য়। 

থরথর কীপে জ্বরে, তবু অন্ন মুঠো করে, 
রাক্ষপী-গরাসে দ্রিতে বমন নিশ্চয় ॥ 


যুগল মন্তর। ১২৯ 


দ্রব্যগুণে যেই বশ, হয় তার প্রেমরম, 
জ্বরে-জরা-রোগি-তুল্য বাঁতিকে সঞ্চার । 

খেয়ে খেয়ে কুইনিন্‌, দেহযক্ত্র সব ক্ষীণ, 
বসিয়া ঘরের কোণে কুপথ্য-আহার ॥ 

তেজহীন রসহীন, জীয়ানো মাগুর মীন, 
নড়ে না চড়ে না জলে মাথামাত্র সার । 

দিলে তাড়। জলনাড়া, বেঁচে আছে দেয় সাড়া, 
ক্ষণ হয়ে তলা-ছাঁড়া অপাঁড় আবার ॥ 

জরা-পতি কর! গুণ, নেবু-জাঁর৷ ভরা নুন, 
বৈধব্য সহজগুণ ভাল তার চেষে। 

নাহি রস নাহি গন্ধ, হাঁড়ির ভিতরে বন্ধ, 
অগ্নিমান্দ্য তা-ও সন্দ যাঁয় কিনা খেয়ে ॥ 

দেহভর। তেজ যাঁর, প্রেমে আছে মধু তার, 
স্-তার স্ধার ধারা পানে উপকার । 

পুরুষে পৌরুষ রবে, স্বামিনাম যোগ্য তবে, 
তরু হঃয়ে বহিবে সে লতিকার ভার ॥ 


রমনী শীতল-ছায়া, বেড়িয়! জুড়াবে কায়া, 
অঙ্গে অঙ্গে ফুল পরে? করিবে সৌরভ 
তবে তো রমণী ধন্য, পুরুষ পুরুষ গণ্য, 


নিয়ে-দিয়ে উভয়ের প্রেমের গৌরব ॥ 
নি 


১৩৭ গমৃত-মদদিরা ॥ 


রমণী নিপুণা হ'লে, মায়ার ছ।য়ার ছলে, 
ভুলাতে টলাতে পারে হরে, পতিমন। 

পুরুষ কঠিনকায়, কোমলত। পেতে চ।য়, 
স্বভাবে ভাব সদ! অভাবপুরণ ॥ 

দুর্জয় সংসাক্বরণে ক্লান্ত করি কাষ।-মনে, 
বিশ্রু/ম-নিশায় চায় শান্তিনিকেতন । 

ত্যজিয়ে কর্মের বর্ম, মুছিয়ে শ্রমের ঘর্ধা, 
কলাবতী নর্মখী অতি প্রয়োজন ॥ 

ধে রমণী জানে তন্ত্র, পুরুযবশের মক্ত, 
সেই বোঝে, বীর খোঁজে কেমন আন । 

আমন কঠিনকায়, সে পারে লুটাতে পায়, 
পুরুষ পিপাসী পেতে প্রেমের শাসন ॥ 

অংসারে সঙ্গতিহীনা, দ্বাস-দাসী-বাঁসে দীন।, 


বীণ! তে। বাঁজাতে পারে প্রিয়নস্তাষণে । 

লুকায়ে দুঃখের রাশি, অধরে ফুটায়ে হাসি, 
অতিথির তৃষা নাশে রসালা চুম্বনে ॥ 

হৌক্‌ শয্য। ছিন্ন-কস্থা, কান্ত! যদি জানে পচ্ছ 
সময় করিয়ে চুরি করে পরিক্ষার । 

কাঁগজ কুড়ায়ে কেটে, মাটার দেখালে এঁটে, 
কুটারবাসিনী কবি ছবি করে তাঁর ॥ 


য্গল মন্ত্র। ৯৩১ 


ধৈরধ্যবতী গুণঘুতা, বিবিধ রঙের স্তা, 
ছেঁড়া-শাড়ী-পাড় চিরে করে? লয় “উল্ঠ। 

তাতে কত কারুকাজ, খঞ্চিপোশ জেরেন্দীজ, 
কানিতে রুমাল হয় পাড়ে পাড়-ফুল ॥ 


উঠ।নেতে শিম পুই, আহার বাহার ছুই, 
সবুজ বেগুনী রঙে লেখে পাখি-বন। 
শেফালি ছড়ায় ফুল, হার করে? বাঁধে টুল, 


বাদী হ'লে বোঁটা খুলে রঙায় বসন ॥ 
পুতিয়। দে(পাটি-সারি, আঙিনাটি মনোহারী, 
কড়ার কপূররে জলে স্থবাঁস অতুল । 
স্বল্লে শিল্প কত করে, রাখে ঘরে বেচে দরে, 
গন্ধতৈল কিনে দেয় চিরুণীর চুল ॥ 
শ্রান্ত-র্লাস্ত হ'য়ে অতি, সন্ধ্যায় আঁসিয়। পতি, 
সরল সৌন্দর্য হেরি জুড়ায় হৃদয় | 
কুটীরের রাজরাণী, সেজে লব্দদীঠাকুরাণী, 
ফুলের পাঁখায় করে রাজারে বিজয় ॥ 
পাচিকা ব্যঞ্তীনে যদি, ঢালে ক্ষীর ননী দি, 
তথাপি তাহার তারে নাহি পাই মধু। 
কুড়াইয়ে শাকপাতা, ফোঁড়নে নাড়িয়ে হাতা, 
বধুর তোজনে সুধা দেয় কুলবধু ॥ 


£ 


১৩২ অমৃত-মদিরা । 


নার ছুঃখের ভার, কেহ নাহি পাঁয় পার, 

রাজ! হোন রাণী হোন ধনী কি নির্ধন। 

অকুল-পাঁথাৰ আশা, দেহ রোগ-শোক-বাসা) 
যত আফ তত হয় আরে! প্রয়োজন ॥ 

পুরুষ পরের দাঁস, অর্থচাঁস বাঁরম।স, 
ধরাতলে পদানত পদে পদে হয়। 

নারী নিজগৃহে দাসী, গোপনে ছুঃখের রাশি, 
মান-অপমান পব ঘরে বসে, সয় ॥ 

পতি বিন! কেব! তার, ভাগে ব'বে ছু্খভাঁর, 
বেঁটে দিতে হয় বটে পরাণ আঁকুল। 

চতুর! ঘে কুলবালা, সে জানে জানাতে স্বীলা, 
সেবিতে সেবিতে পতিচরণ রাতুল ॥ 


রণধুনী হইলে পাকা, শেখে লোক-মন-রাঁখা) 
বুঝে” দেয় নুন-বাঁল চিনি কি তেঁতুল । 

নেয়ানা থে পরিবার, বুঝে? করে তিরস্কার, 
আধায় কীদায় বুঝে' বাধায় প্রতুল ॥ 

উলি পড়িলে ডাল, তেল দে নিভায স্বাল, 
মাত্র!বাঁড়ে বৌঝামাত্র নিজে ভাঁঙে মান। 

পলকে মধুর হীসি, অধরে উদ্নয় আদি, 


মধুমুখে নিযে বুকে আলিঙ্গনদান ॥ 


যুগল মন্ত্র ১৩৩ 


ঘরেতে পাইলে শাস্তি, পরনারী স্বর্ণকান্তি, 
পারে ন। বাধিতে কু পুরুষের মন। 

নয়নে লাগালে নেশা, কল।বতী এলোকেশা, 
চকিতে ক্ষণিক পারে টলাছে চরণ ॥ 

দে নেশা কিছুই নয়, ঘর তার মধুময়, 
প্রাণের আর।ম শুধু জায়ার শধ্যায়। 

অন্কলক্ষমী-আশক্কয়, পাছে সতী ব্যথা পায়, 
মনে মনে মরে পতি গোপনে লজ্জায় ॥ 

পতিরে বুঝে শ্বতত্তর, যে জানে বশের মন্ত্র 
খেঁজে স্বামী কি পিয়াষে যায় পরবাসে | 

প্রেমের ভার তার, রত্বপূর্ণ গারাবার, 
নবভাব-ন্থধাশ্বাদে রূপতৃষ! নাশে ॥ 

পানেতে ন। খষে চুন, শতগুণ করে “৭১ 
নূতন নৃতন ছটা নূতন বিল।স | 

বাঁড়ে সেবা-অন্ুর।গ, প্রেমে অশ্মমেধ-যাগ, 
হুটায় রূপের হাট তার প্রেমপাশ ॥ 

ঘে ধরে এ সব গুণ, পতি তার হয় “৪৭, 
শিকড়-মাকড়-মন্তর দুরে দাও ফেলে। 

সোঁজ। বিদ্য। অতিশয়, “ধৈর্ধ্য? “বর্ণ-পরিচয়”) 
কুরূপ! কমল। হয় এই বিদ্যা পেলে ॥ 


৯৩৪ অমৃত-মদিরা। 


পতিরে তাড়াতে চাও, তার পড় শিখে নাও) 
মাড়াঁলে তোমার পাঁড়। পালাবে অভাগ। | 

শাশানে-মশানে যাবে, ছাই-ভন্ম তুলে খাবে, 
গলায় লাগায়ে দড়ি লুকাবে সে দাগ ॥ 

রমণী অধৈরধ্য হলে, নিজে জলে? হলহলে, 
গোনার সংসারে দেবে ধরায়ে আগুন । 

বেশ-ভূঘা-বিসর্জন, ইাসিরে করে, বর্জন, 
তর্জজন-গর্জন-ভর| রসনার তৃণ ॥ 

কথায়-কথায় রাগ, বাড়ীতে না বমে কাঁগ, 
দাম্পত্য সর্পের ষজ্ঞে পতিবংশ/ নাশ | 

নিকষ! সাজিবে খাঁসা, মাথায় কাকের বাঁপ। 
মিলনের শয্যা”পরে উন্নুনের পাশ ॥ 

খুঁজিয়! প্রেমের তন্ত্র, দিলাম উভয় মন্ত্র, 
অভ্যাস করগো সেটি যেটি মনে ধরে । 

কুটীরে প্রেমের কুণ্া, প্রাসাদে নরক ভু, 
ঘাছুর যুগল ছড়ি আছে তব করে ॥ 


দানবীর কালীকুষ্ণ ঠাকুর । 


অজত্স করেন দান, কড়ূ না যাঁচেন মান, 
মহাবংশ-অবতংস যেই মহাগ্র।ণ | 

গরবের হাটে এই, না নাচেন ধেইধেই) 
সেলামি-গোলামি হতে পেয়েছেন ত্রাণ ॥ 

ধরেনি বাজারে বাই, ভেল্‌ টাইটেল্‌ চাই, 
তেল দেন কাটা-ঘায়ে, নহে কারো পায়। 

দিয়ে টাঁটি ঢাকে কাঠি, দাপেতে ফাঁটায়ে মাঁটী, 
না ঘোষেন নিজ যশ নিজ রসনাঁয় ॥ 


যার ঝরে অশ্রহধার, তার তরে মুক্ত দ্বার, 
করুণা-বরুণাগার গ্রশাস্ত অন্তর | 

হৃদয়ের উপদ্েশে, নহে নিজকাধ্যোদ্দেশে, 
কি ব্বদেশে কি বিদেশে দান করে কর ॥ 

কমলা বাণীর সনে, বিরাজিত একাসনে, 
ভগবতী উম[পতি সতত সদয় । 

সাধুভক্ত যোগী মনে, ভক্তি সিক্ত মুক্তমনে, 
পুণ্যকথা-আলাপনে কাল হয় ক্ষয় ॥ 

অকালে দৈবের বশে, চন্দ্রতার। গেল খসে? 


' বক্ষ পাতি বজ্জ ধরে শক্তিতক্ত বীর। 


১৩৬ অমৃত-মদিরা। 


ংসারে তুমুল ঝড়, শড়ে তরু মড়মড়, 
উদ্যানপালক বোঝে লীলা সে বিধির ॥ 
ভেবে ভেবে ভোলা নাথ, হয়েছেন ভোলামাথ, 
অনাথের নাথ হয়ে নিজ তাপ ভূলে । 
যেখানে শোনেন কষ্ট, খণী রোগী বৃভি নষ্ট, 
সেখানে আকৃষ্ট প্রাণ বুকে নিতে তুলে ॥ 
দেখেছি স্বচক্ষে বঘে?, অপার মায়ার বশে, 


পথে যায় গঙ্গীধান্রী চক্ষে বহে জল। 
কেঁদে তুষ্ট নহে চোখ, ইঙ্গিতে ছুটিল লোক, 
শোকার্তে সান্তনা দিতে বুঝিয়া সম্বল ॥ 
পরঘরে খেয়ে তাড়া, ছুটেছে কাঙালী-পাড়া, 
ক্রন্দনে মিশাযে গালি বন্দনা গাহিয়ে 


কাতরের তরে স্য্ট, দানবীর কাদীকৃষঃ, 
ভাকিয়ে দেছেন দান আপনি যাঁচিয়ে ॥ 
একমুঠা-চাল-তরে, নারিকেলমালা করে, 


্াড়াল ছুখিনী এসে সদর দুয়ারে | 
দুর্ভিক্ষগীড়িত। মাতা সম্মুখে দেখিলা দাতা, 
কোলেতে উপাঁসা শিশু--কীদিল ফুকারে ॥ 
হৃদয়ে বাজিল তান, জাগিল কাদিল প্রাথ, 
দান দে বিদায় নহে পেলে চিরাশ্রয় |, 


দানবীর কালীক্কধ ঠাকুর । ১৩৭ 


বার্তাপত্রে এ সংবাদ, অবশ্য পড়িল বাদ, 
কৈলাস-আবাদে কিছু ভূমি হ'ল ক্রয় ॥ 

কি মধুর সন্ভাষণ» সর্বালোকে নিরীক্ষণ 
আ্রিত সেবকগণ দেবপম মানে । 

বাট়ীতে কতই পর) কিন্ত যেন নহে গর, 
আপনর ঘর বলে" সকলেই জানে ॥ 

যখনি গিয়েছি কাছে, প্রাণট1 জড়ায়ে গেছে, 


এমনি স্নেহের ভাষে মধু আল।পন। 

শরীর কাতর অতি, ' তবু মুখে ফোটে জ্যোতি) 
পুণ্যের হৃদয় করে স্থধাবরিষণ ॥ 

হে পিতা জগৎমাতা, মানবের শিক্ষাাতা, 
তাল ছেলে পেলে কর বিশেষ শাঘন। 

পাঁছে মায়।মোহ উুঁলে, স্বরগের পাঠ ভূলে, 
খোয়য় তোমারে ছেড়ে প্রথম আঁসন ॥ 

বিশ্বের ঠাকুর-অংশে, জন্মিয়ে ঠাকুরবংশে, 

ংসার-মরের হংস দাত কালীকুষ্ঞ । 

দেবের “প্রসাদ বোলে, এক পৌক্র আছে কোলে, 
গ্রলন্ন করিও বিভু শিশুর আদৃষ্ট ॥ 

চিরপিন এই ঘর, নাহি জানে আত্মপর, 
ব্যথিতে অস্থৃত দিয়ে বেন! নিবারে | 


১৩৮ 


অমৃত-ম্দিরা। 


পিতামহস্ম ধীর, হ'য়ে শিশু দানবীর, 


করিবে ঈশ্বর্কাধ্য ব্পিয়ে সংসারে ॥ 


হেমচন্দ্ের মুক্তি । 
১ 
ৰাঁচিলে কি কবিবর জুড়াল কি জ্বাল! । 
ছুটি কি দিলে গে। শেষ ভব-নাট্যশালা ॥ 
নিজে হ'য়ে দৃষ্টিহীন, 
খেতে-শুতে পরাধীন, 
বুঝিয়াছি মর্থমর্ত্মে যাতন। তোমার | 
অন্ধের বুকের মাঝে কি-যে অন্ধকার ॥ 
২ 
আমিও করেছি কালে অর্থ উপাজ্জন। 
শুনেছি মাতাল কানে সুখ্য(তি-গঞ্জন ॥ 
কিন্তু হে তোগ।রি মত, 
ব্যয় করি অবিরত, 
র্ধায় আশ্রয়তরে বাঁধিনি কুটার। 
ভিজেছি তোমারি মত ঢেলে আঁখিনীর ॥ 


হেদটন্দ্রের মুক্তি । ১৩৯ 


ও 
চারিধারে ক্ষু্ মুখ খাগ্কাশুন্য পেট। 
অতি উচ্চ মাথ। তব করেছিল হেট ॥ 
যার-তার 'আহা” শুনে, 
মরণের দিন গুণে, 
অহরহ আপনারে ভেবে হেয়-হীন| 
কত কষ্টে কাটাইলে দৃষ্টিহারা দিন ॥ 
৪ 


বুঝিবে কে ব্যথা তব বুঝাব কাহায়। 
এ কাঁটা ফোঁটে না যেন শমনেরো পায় ॥ 
কাল করি শখ্যাঘর, 
নিবসে যে বিষধর, 
চক্ষুরত্র আহা! যেন মে-ও না হ।রায়। 
তুলেছে যে ফণা,__-যেন তোলে পুনরায় ॥ 
৫ 
যে দিন কাটায়ে চক্ষু আবদ্ধ শয্যায়। 
শুনিন্ু, সেদিন তুমি ৫গলে অমরায় ॥ 
পাইয়! চিতার স্বাণ, 
আনন্দে ভরিল প্রাণ, 
ভাবিলাম ভাগ্যবান পেলে পরিদ্রাণ। 
অন্ধচ্ষু সঙ্গেংতল্ম হ'ল অভিমান ॥ 


১৪০ 


অমৃত-মদিরা ৷ 


৬ 
ভাবিলাম সমছুঃখী দয়ালু ব্রাহ্মণ । 
জেনে গেছে কি আগুনে হতেছি দহন ॥ 
ঘদিগো ঘমের কাছে, 
অধমের তরে যাচে, 
হয তো তাহার পণ্যে আমিও ত্বরায়। 
যেতে পারি নমস্কার করে? এ ধরা ॥ 


৭ 
সত্য আনন্দিত আমি মরণে তোমার | 
বিনিমযে একমাত্র চাহি উপকার ॥ 

শমনের দেখা পেলে, 

ফোঁটা কত মধু ঢেলে, 
আসিতে আমারে নিতে বোলে বীণাধর | 
গলিবে হেমের গানে যমের অস্তর ॥ 


চা এ সর এ 
সৎ্কাব। 
১ 
বল হরি হরিবোল হরি হরি বোল। 
খীরে ধীরে তোল শব কোরোনাঁক গোল ॥ 
শোয়ায়ে দড়ির খাটে, 
নে চল শ্মশানঘ।টে, 


মৎকাব। ১8১ 


খেলো ঠাটে ডেলে। কাঠে সাঁজাইযো ঢুলি। 
মুখ-অগ্নি কোরো জ্বেলে ভিক্ষাকরা ঝুলি ॥ 
২ 
এ ময় সে হেম যেই শাম্লা মাথাঁয়। 
হপ্ডায় হাজার দিত ব্যাঙ্কের খাতায় ॥ 
সন্ধ্যায় বৈঠকে যার, 
বন্ধুরা দিতেন বার, 
প্রভাঁতে পাঁতিতে হাত আসিত অনাথ । 
বাড়ীতে পড়িত কত হাবাতের পাঁত ॥ 
ঙ 
সে হেম অনেকদিন মরিয়াঁছে আজ । 
পুজেছিল বঙ্গ ধারে বলে? কবিরাজ ॥ 
শিহরি ধাহার গীতে, 
ঘুম ভেঙে অ।চগ্থিতে, 
গুনেছিন্থু কলরব বাঙালীটে।লায়) 
“জাগ রে ভাঁরতবাসি” বঙ্গবসী গায় ॥ 
৪ 
মানবের কণ্ঠে গাঁ জন্ম দেব-বরে। 
শুনেছিল সেই গান অবশ্য অপরে ॥ 
বুঝি-ব! জাপানে কেউ, 
নিয়ে গিয়েছিল ঢেউ, 


১৯৪২ 


অমৃত মদিরা। 


'অপভ্য” জাপানী তাই আজি বজ্জপাণি। 


পাশ্চ।ত্য জগৎ মনত মহিম। বাখানি ॥ 
৫ 


মধুদভমৃত্যুশোকে প্রবোধিতে মনে | 
বঙ্কিম বসাঁলে ধারে দর্পে সিংহাসনে ॥ 
চক্ষু অর্থ নট করে”, 
সে হেম গেছে গে। মরে”, 
“ছুর্ভাগ্য'দানায় করে? খরহদোষে ভর | 
রেখেছিল দেহখাঁনা এ কয় বছর ॥ 


৬ 
বিধিরে বুঝায়ে বুঝি আজি সরব্বতী। 
পুত্রের প্রেতত্ব নাশি করালেন গতি ॥ 
চুপিচুপি চল ভাই, 
খাট তুলে ঘাটে যাই, 
মর। মড়া পোড়াইতে কাঁজ নাই গোল । 
মনে মনে কীদ বল ধীরে হরিবোল ॥ 


বঙ্গের আর-এক রঙ্গ । 


গ্রাস্তপথে গতায়াতে, মহর।ট্র-পরিখাতে, 
স্থানে স্থানে আজো! দৃষ্টি পড়ে এ নগরে । 

শিশুরে পাড়াতে ঘুম, এখনে। বর্গীর ধুম, 
ভীতম্থরে গীত হয় বঙ্গে ঘরে ঘরে ॥ 

ভাক্ষর তক্ষরসাজজে, নিত্যব্রতী হত্যাকাজে, 


কলঙ্কিত করিয়াছে পণ্ডিত-উপাধি। 
দারুণ লোভেতে তার, গ্রামে গ্রামে হাহাকার, 
গৃহস্থগৌরব কত হয়েছে সমাধি ॥ 


বাঙ্গালা-উড়িয্যা জুড়ে, বেড়াইত ষেন উড়ে”, 
চাঁার আশ।র কুঁড়ে_-ধনীর ভবনে | 

সন্ধ্যায় না দিতে বাতি, তার দুষ্ট দস্ত্যসাথী, 
ল+য়ে যেত ধনধান উড়ায়ে পবানে ॥ 

নিত্যখাগ্য হত ভ্।স, কাড়িত মুখের গ্রাম, 
পিতা-মাতা-শিগু-ভ্রাস নির্শাম গোয়।র | 

এ লুণ্ঠন-মহা যাঁগে, আঁছতি দানিতে ভাগে, 
সঙ্গী ছিল রক্তরঙ্গী রঘুজী সোয়ার ॥ 

ভীষণ এ দস্থ্যদায়ে, আগুন লাগায়ে গাঁষে, 


অদৃশ্য হইয়। গেছে কত পরিবার। 


১৪৪ অমৃত-মদিরা। 


কেহ দুর দেশান্তরে, কেহ শোকে লোকান্তরে, 
লইয়! অন্তরব্যথা পাইতে নিস্ত।র ॥ 

মে কাহিনী মনে হ'লে, অন্তরাত্ব। ওঠে জলে” 
পিতৃগণে স্মরি' চক্ষু জলে ভেসে যাঁয়। 


ভাবি তার তুলনায়, ইংরাজের মহিমায়, 
নিশ্চিন্ত নিদ্রার পরে রজনী পোহায় ॥ 
বুদ্ধ আলিবদ্দা লয়ে, আছে নান! তর্ক হয়ে, 


এক বাক্যে ইতিহাস কিন্তু তবু কয়। 

রাখিতে দস্থ্যর হাতে, প্রজ্মগণে ভাতে-পাতে, 
বনু কষ্ট করেছেন এই মহাশয় ॥ 

শুভ্র কেশ লোলচর্মে, আঁবরি সমরবর্খো, 
সহিয়া পথের ক্লেশ খতুর প্রহার । 

এক হাতে তরবার, অন্য করে উপহার, 
“সরদেশমুখী» প্রাণ বচাতে প্রজার ॥ 

বেড়িয়া ভারত-অঙ্গে, বাম্পরথ চলে রঙ্গে, 
বোম্বাই-বঙ্গেতে আজি প্রেম-আলিঙ্গন। 

পুণ৷ হতে পুণরায়, মহারাউ। আসে-যায়, 
বর্গীর হাজাম! চাই হতে বিস্মরণ ॥ 

গৌরাঙ্গের এই বঙ্গ, জীবমাত্র অন্তরঙ্গ, 
বিদ্বেষ পৌঁষে না বুকে বৈষ্ঞবসন্তান | 


বঙন্গেব আর-এক ঘঙ্গ। ১৪৫ 


মারহাট্রা-বীধধ্য কারে”, বঙ্গ আজ সভা করে» 
শিবজী-গৌরব-গাঁথা গর্ধে করে গানি ॥ 

ভুলিয়াছি দস্থ্যসেনা, অশ্বমুখে শ্বেত ফেণা) 
শস্তাক্ষেত্রে রক্তনেরে “মার্‌ মার” রব । 

দগ্ধগৃহ গেছি ভুলে, লুটপাট ধরে, চুলে, 
ভুলে গেছি বর্গীপনে স্বজাতির শব ॥ 

শিবজী। তে| ছিল হিন্দু, এক রক্তে ছুই বিন্দু, 
প্রেমসিন্ধু তীর তরে উলিছে তাই। 

কুমারিকা-হিমালয, রেলজাল দেহে বয়, 


উন্নত বাঁঙীলী বলে যবনেরে ভাই ॥ 

খাইয়৷ গোরর কিকৃ, জেগে ওঠে পলিটিক্‌, 
শিখের বাছুর বল এল রসনায়। 

চ্যাটাজি বনাজি বাস্থ, খেলারাঁম ফেলু রস, 
প্রস্তুত “ঘেযার সনে রণঘোষণায় ॥ 

বাঁক্যবীর নববঙ্গে, এঁক্য হয়ে জাতিভঙ্গে, 
জাতীয় একতা করে আকাশে স্থাপন 

ভুর্ভিক্ষ পাঁকাঁয় অন্তর, ঝাঁড়েন ইংরাজী মন্ত্র, 
মুদ্রষন্ত্র ঘনঘন ছাপে বিজ্ঞাপন ॥ 

অবক।শ বারম।স, না! পিটে” বকেয়। তাস, 
খাস করে নিতে দেশ বেঁধে লন খাতা । 


১৩ 


১৪৬ অমৃত-মদিবা। 


মুখে বুলি “কর কর”, যারা পার লোড়ে মর, 
ম্যাও ধরে “গৌরী সেন যত চাঁদাদাতা ॥ 


রাঘববিজয় আমারি” দুর্গার প্রতিমা গড়ি, 
প্রচণ্ড! চণ্তীব স্তব নাহি করি পাঠ। 
বিজয়াদশমীপর্বে, মল্লাদলে আনি গর্ধে, 
লাষ্টী-অসি-খেল। লয়ে নাহি রণনাট ॥ 
ধরেছে নৃতন বাই, বীরত্ব-উৎ্সব চাঁই, 
যারে পাই তারে ধরে? নাঁচি কাছা খুলে । 
আধ্যের আদর্শ উচ্চ, এখন করেছি তুচ্ছ, 


পুজি ন! স্রীরামে আর চন্দনে কি ফুলে। 
সাহেবে করিবে ঠাট্টা--ওই ভয় মুলে ॥ 


কোথা গেলে বিনোদিনি | 


বিনোদ বীণাঁটি তব কোথ| বিনোদ্রিনি। 
ঝঙ্কর থামিল কেন মরো'জবাসিনি ॥ 
সারদে শিয়রে আসি বসিতে নিশীথে। 
ভাষায় মিশ।য়ে স্ধ। হৃদে ঢেলে দিতে ॥ 
কদিন কোথায় বাল! লুকায়েছ কায়া। 
দোলে না নয়নে আর আচলের ছায়া ॥ 





কোথা গেলে বিনোদিনি। ১৪৭ 


কল্লোলিনী কল্পনার ভাব-ভরা ধার! | 
কোথায় আধারে ধেয়ে হ'ল পথহারা ॥ 
শদিকর ঝরে” ঝরে? হীরার তরঙ্গ | 
লীলাময়ী হেলাদোলা কোথা নৃত্যর্গ ॥ 
অনিল কম্ল-বাঁসে নাহি আর ভরে | 
মধু পিয়ে অলি নাহি মৃদুল গুঞ্জরে ॥ 
কোথায় কোমল তব কুন্তলের রাশি । 
কোথ। সেই স্ধাঁধরে মাধুরীর হাসি ॥ 
কঙ্জলে উজ্জ্বল কোথ। নয়ন বিশাল। 
গীযুযভারেতে গুরু হৃদয় রসাল ॥ 
সীতাঙ্গি কেন ন| দেখি পদ-শতদল | 
লাবণ্য-ললিত লাস্তে দোলায় কমল ॥ 
শুনিষ! বীণাঁর গীত নূপুরের তাঁল। 
ভূলিতাম অবসাদ হইয়া ম।তাল॥ 

কি সাঁধে বিষাদ আর বল পুষি বুকে । 
বিধুমুখি তুমি মধু নাহি দিলে মুখে ॥ 
সাগরে শুইয়ে আমি পিপাসায় ভ্বলি। 
প্রসুনপ্রান্তরে বাস অঙ্গে দংশে অলি ॥ 
বটবৃক্ষতলে বটে ঢালিয়াছি কায়!। 
ভাঁগ্যেতে পশ্চিমভানু না৷ মিলিল ছাঁয়! | 


১৪৮ 





অমৃত-মদিরা । 


আনন্দবাজার পশে ক্ষুধায় কাতর । 
বুকপোর! হীরাহার হইল পাথর ॥ 





. সব আছে কেউ নাই ভাগ্য চমৎকার | 


দীপ্ত দিবালোকে দেখি ছুচক্ষে আধার ॥ 
একমাত্র স্রধাপাত্র লয়ে কম-করে। 
ধরেছিলে হবলোচিনি তুমি লে! অধরে ॥ 
ভুলিয়া সকল জলা তোমার খেলায়। 
বেদন! বারণ আমি করেছি হেলায় ॥ 
তরল নিশ্বাসে তব স্বর্গের সরলে। 
করেছে মদ্রির-মধু চিন্তার গরলে ॥ 
বাঁধিতে পারিনি কু বিঞুর বাঁমায়। 
তূমি আধ এ দশায় ছেড় না আমায় ॥ 
কীাদিয়ে উঠিছে প্রাণ গুমরি গুমরি। 


: আবার বাজাও বীণা বাজাও কুমারি ॥ 


আবার ঢাঁললো গ্ধা লহরে লহরে | 
নাচিয়ে উঠুক প্রাণ পুলকে শিহরে? ॥ 
লোটারে আঁচল চুল এস ছুলে ছুলে। 


চরণ ছুযায়ে দাও হুদিখানি খুলে ॥ 


মাথাটি রাখিয়া! তব চরণের তলে। 
তুমি আমি ুইজনে রহিব বিরলে ॥ 


নগরের বিবাহ। ৯৪৯ 


দা তোমার পায় দেখিব স্বপন । 
নংঘারে জাগিতে আর নাহি প্রয়োজন ॥ 
চাহি না অন্যের সঙ্গ বিষয়ের রঙ্গ। 
কবিতার স্বগ্ধ যেন নাহি হয় ভঙ্গ ॥ 
হৃদয়ে চরণ দাও ছৌঁয়াও,গো! বীণ | 
এই ভাবে কেটে যাক বাকি কণ্টা-দিন ॥ 


নগরের বিবাহ | 


বরিষার বড় ঘটা, আকাশে ভামসী ছটা, 
ছুটাছুটি খেল৷ করে চপলা-কামিনী। 

উন্মাদ প্রেমের রঙ্গ, উকি মারে বাঁপে অঙ্গ, 
জলদ-স্বাসীর সঙ্গ দিবস-যাখিনী ॥ 

গুরুগুরু গরজন, ধারা-বারি-বরিষণ, 

-. আবণগ্লাবনে ধ্র। হয় জুশীতল | 

গিরি হতে নাঁমে বান, চলে জল কানেকান, 
যৌবনে তটিনীরূপ করে ঢলঢল ॥. 

স্নান করে? তরু হ্বীসে,. -  সলিলে কমল ভাসে, 
আকাশে পিপাসা নাশে চাঁতকদম্পতি ] ..... 


১৫০ অমৃত-যদ্রিব।। 


কদম্ব ছুলিছে ভালে, শিখী নাঁচে পালে পালে, 
। তালে তালে পাখা হেলে খেলে ফুল্লমতি ॥ 

বরঘার শুনি নাম, ব্রজমাঝে ধুমধাম, 
বাঁকাঠামে ম্মরি সবে প্রমোদে পাগল । 

আদিছে ঝুলন-ঝৌল|, ঘরে ঘরে দোলে দৌলা, 
আমেদে বিহ্বল যত বরজবালাদল ॥ 

অঙ্গঈ-ঘের1 নববাস, অধরে মধুর হাঁস, 
পদে লোটে প্রেমদাস প্রেমিকা দৌলাষ। 

হেলে-ছুলে' দৌল খাঁ, গু'জরি কাঁজরি গাঁষ, 
বেণী দোলে ফুলমালে নাগরে ভোলায় ॥ 

ছুই হিয়া মিলাবার, বরিষার অধিকার, 
বসন্ত হইতে খতু প্রচুর মধুর | 

মেঘের গভীর ডাঁক, মদন বাজায় শক, 
নবীন-নবীনা-বুক করে ছুর্ছুর্‌ ॥ 

কুমার-কুমারী-অঙ্গে, প্রজাপতি বমে রঙ্গে, 
পতর্গ অনঙ্গদূত রঙিনবরণ। 

সুম্জল পরিণষ, এই কালে যদি হয়, 
বর-বধু করে দোহা! মানস হরণ॥ 

কি নির্ধন্ধ বিধাতার, সম্বন্ধ কি চমগ্কার, 
দৌহাকার তরে যেন দোহার সবজন | 


নগবের বিবাহ । ১৫১ 


দুরে কন্যা দুরে বর, এতদিন ছিল পর, 
হর-বরে হবে হের জীবনমিলন ॥ 

নাশিয়ে সন্ধ্যার মী, পঞ্চকলা খুলি শশী, 
ঢলঢল সুধা ঢাঁলে আঁকাশেতে ভাদি। 

শঃবাজার-রাঁজবাটী, স্থসজ্জিত পরিপাঁটী, 
রাঙারঙধুতিশাঁটী-পর! দাসদাসী ॥ 

তোরণে রৌসন সাজে,  বিনাষে সানাই বাজে, 
সোহাগী সাহানা-্থর শুনি স্ধাময়। 

কুমার অনীমকৃষ্ণ, মানসে অসীম হু, 


ভূপস্থত উপেন্দ্রের তরুণ তনয় ॥ 
স্থিরগ্রভ৷ কন্য। তার, দিবে আজি পুষ্পহাঁর, 
রাজেন্দ্র-তনয় ধীর দ্বিজেন্দ্রের গলে । 


সার্থক রাঁখিল মাম, শ্রীঅঙ্গ সৌন্দর্য্যধাম, 
প্রভ! যেন চিরস্থির চৌদ্িক উজলে ॥ 
পাত্র মিলে অনুরূপ, গুণের স্বরূপ রূপঃ 


বীণাপাণি করে ঘর বরের ভবন। 

কি কন্যা কি বর পক্ষে১। লক্ষী চান কুপাঁচক্ষে, 
ছুকুলের যশোঁগান ঘোধিছে পবন ॥ 

পরি মনোহর সাজ, দ্বিজেক্্রকুমার আজ, 
আঁসিছেন শুভকাজে রাজনিকেতন । 


৯৫২ অমৃত-মদ্দিরা। 


পাপ অ্াপাপপাল পাপতিাশশি পপাতশাপিপাপাাপপি, ৮ ০৮ 


কেয়ারি করিয়ে চুলে, এমোদলহর তুলে, 
প্রাণ খুলে সাথে চলে ভাঁইবন্ধুগণ ॥ 

বালকমহলে দাঁপ, সাত খুন আজি মাপ, 
এ হাসির নিশাতরে সবাই স্বাধীন । 

দলে চলে গোরাগণ, বাজে ভূম্‌ ক্লযারিয়ন্‌, 
প্রেমরণে আগুয়ান বন্থুজ নবীন ॥ 

হেথা সন্ধ্যামমাগমে, অলঙ্কার ঝাম্ঝমে, 
রমাসম| বামাদল আমোদে বিহ্বল। 

সবার বিচিত্র বেশ, নানা ছাদে বাঁধা কেশ, 


অশেষ-শাধুরী-ভর! বদন বিমল ॥ 

কাহারে কুগুলী ফশী, কারো পৃষ্ঠে কালো বেণী, 
কারে। বা উদাসী ভাবে দোলে এলে। চুল। 

মতিমাল! হুদাগারে, কারো শোভা চন্দ্রহাঁরে, 
কারো কানে দল্মলে হীরকের দুল ॥ 

কাদম্থিনী করে জীক, তাইতে তার।র ঝাঁক, 
অঙ্গনে অঙ্গনারূপে যেন ঝল্মলে। 

কারে! করে ফুলম।লা, কাহারে! মঙ্গল-ড|লা, 
কেহ ধরে দীপশল! চল্পাঁকলিদলে ॥ 

রাঙা পদ শতদল, ইন্ঠুন্‌ বাজে মল্‌, 
কলকলে হুলু দেয় যত শশিকল।। 


নগরের বিবাহ | ১৫৩ 


কেহ বা নথের আঁকে, ফুঁ দিতেছে শুভ শীকে, 
কেহ কেহ ইাকে-ডাকে ভাঙে মিউ গল! ॥ 

বরের বরণ-তরে, থাঁলা ভরে? থরে থরে, 
রাখেন রমণীগণ রম্য উপহার । 

বেড়ি? গীঁড়িকলাগাছে, শুভ দ্রব্য রাখে কাছে, 
ছাদ্নতল।য় খোলে বিচিত্র বাহার ॥ 

ফোঁট-ফোট ছোট “লিলি” আঁচলে পাঁনের খিলি, 
নেচে ছুটে করিতেছে মিষ্ট অত্যাচার | 

বাঁলিকা-কলিকাঁ-হাঁর, ছোট ঠোঁটে রক্তধার, 
ব।সর জাগার তরে বেশী আব্দার ॥ 

মাতা কন্যা উপবাসী, সর্বগ্রাসী যত দাসী, 
রাশিরাশি বাসী লুচি গোপনে সরায় | 

বোনপো আছে তে। ঘরে, খাবে বেটা গেট ভরে» 
নতুন-ঝিয়ের সেটি সর্বস্ব ধরাঁয় ॥ 


বাহির-অঙ্পনে গোল, বাজিল মঙ্গল চোল, 
" কোলে শিশু বঙ্গাঙ্গন! আও পা বাড়ায়। 

উথলে অতুল স্থুখ, নেহারি বরের মুখ, 
আড়ালে পাড়ার মেয়ে সাপ দে দাড়ায় ॥ 

ঘনঘন শকে জল, হুলুহ্ছলু কোলাহল, 


স্ুবেশে বালকদল ঘিরে? বসে বরে | 


৯৫৪ অমৃত-মদদিবা। 


এ. কলি ৮ অপ্প পলিপপিত পপিত পি পা 


ঝম্বম্‌ বাজে ব্যাণু, হাড়্ডুড় শেকৃম্থা 
ফেণ্ডে ফেণ্ডে সম্ভাষণ অধর-আঁদরে ॥ 

আলাপন পরস্পরে, কার কত চিনি ক্ষরে। 
আন্বলে জঠরে কার জীর্ণ নহে জল। 

এ ওরে কাহিল বলে, গুনে দেহে যান গলে+। 
এম্বর্য্যের চিহ্ন ধেন শরীর ছুর্ববল ॥ 

কটাক্ষে করেন লক্ষ্য, কোন বন্ধু কার্যদক্ষ, 
বিনাঁমা করেন পাছে সাধু বিনিময় । 

একটি স্থবোধ ছেলে, বরের বালিশে হেলে, 
দেশালাই হাতে ভাবে কি পোড়ালে হয় ॥ 

পল্লীর যুবক-ক+টি, হাতে লাঠি আঁটা ধটি, 
ভেটি-তরে ভিটামাঁটী করেন গরম | 


দুই পক্ষে পুরোহিত, সাধিতে পুরের ছিত, 
বুঝান্‌ নাপিতে ধরে? দক্ষিণা-ধরম ॥ 
মুরুবিবর হীকভাক, দে তামাক দে তামাক, 


কর্তার! হাতের হুঁক। কেহ নাহ ছাড়ে। 
ওহো ! ইউ ড্যাঘ্‌ ফল্‌, সর্কারা শ্যালককুল, 
কোথা গ্রেল উড়ে মেড়।। ধরে” আন ঘাড়ে ॥ 
“আজ্দে” বলে? করপুটে, ধূর্ত নাণ্ডে চলে ছুটে, 
সব কাজে পটু বটে দাড়ী-বিমোচন । 


নগরেববিবাহ। ৯৫৫ 


দেজে সেজে তাঁত্কুট, দেয় সে হুরির লুট, 
আড়ালেতে আপনারে করে” নিবেদন ॥ 

গরম-গরম লুচি, পার হবে গুছি-গুছি, 
রুচি বুঝে ছকা-দম ভাজীর ভোজন । 

খাজা গজা মতিটুর, পানতুয়! স্প্রচুর, 
ক্ীর দধি ঝীচাগোল্পা কে করে ওজন ॥ 

ফলারেতে যাঁরা দক্ষ, উদরে না পুরি ভক্ষ্য, 


অলক্ষ্যে বাধিয়ে ছঁদ। থুইবেন পাশে। 
আহা! আহ! নিক নিক্‌, বাড়ীতে ছু'খানা দিকৃ, 
ম[গ-ছেলে খেলে খুদী-_আছে তারা আশে ॥ 


কন্যাকর্ত। মুক্তহস্ত, উদযস্ত ব্যতিব্যস্ত, 
আড়ম্বরে কুটুম্বের রাখিতে বম্মান। 

প্রজাপতি-লীলা খেলা বড়ই আনন্দমেলা, 
শুভক্ষণে ফুল্পমনে আজি কন্যাদান ॥ 

চন্দনে চচ্চিত গাজর, বরাননে বসি পাত্রঃ 
বরযাঁত্র কম্যাযাত্র ঘিরে চারিপাঁশে। 

কন্যাকর্ত। গ্রীতমনে, সিলি বৈবাহিক সমে, 
আত্মীয়কুটুম্বগৃণে সাদরে অন্তাষে ॥ 

অন্দরে সুন্দর সাজে, সখীরলমাঝে রাঁজে, 


আজিকার অধিষ্ঠাত্রী পাত্রী রাজবাল!। 


১৫৬ অমৃত-মদদিরা। 


নির্মল! কুমারী মতী, স্থিরপ্রভ1 লজ্জাবতী, 
সানন্দে দ্বিজেন্্র-অন্ক করিখারে আলা ॥ 

শুভ লগ্ন ছিল ধাঁধ্য, সাঙ্গ হ'ল শুভকার্ধ্য, 
প্রেমরাজ্যে গ্রবেশিল নবীন দম্পতি । 

লজ্জাশীলা লজ্জাশীল, চারি চক্ষে হ'ল মিল, 
ফুলমাঁলা-বিনিময় আ্মরি* প্রজাপতি ॥ 

উপেন্্র আশিষ করে, অসীম আনন্দে ঝরে, 
রাজেবন্্রসমান সখী হয় যেন বর । 

ংসার-কুস্থমবনে, পতিস্থুখে স্বখী কনে, 


ধনে ধানে পুর্ণ হৌক্‌ দৌহাকার ঘর ॥ 
এ প্রভা দ্বিজেন্্র-অস্কে,। শোভিয়া সিন্দুরে শঙ্ছে, 
দাম্পত্যপর্ধ্যঙ্ক যেন করে ফলবান্‌। 


পতি হোক অলঙ্কার, প্রেম সঙ্গীতবস্কার, 
শিশুহা'র ছুজনার প্রণয়ের দান ॥ 

যে যেথ। পাত্রের মিত্র, দেখ এ পবিপ্র চিত্র, 
দেবগণ আন্ট বন্থ দেখগে। মিলন । 

সবে বল জয় জয়, বরের কনের জয়, 
শতায়ু হইয়ে জীয়ে স্থখে দুইজন ॥ 

এয়োগণ বিদ্বাধরে, সুলু দিয়ে, মধুত্বরে, 


বাঁজীয়ে গাঁজর চুড়ী যাঁওগো। বাসরে । 


আদর্শ-কবিতা । ১৫৭ 


বরে ধীরে মোলো কান, শুনো ছুটো মিঠে গান, 
ঘুমতে দিও না বরে যদি পাষে ধরে ॥ 


আঁদর্শ-কবিতা। 


[বিদ্য।লয়ের পাঠ্য ] 
টনং। 
ন্দী। 


নদী হয় জগতের বছু উপকারী । 

পণ্ড পক্ষী মানুষের! খায় নান! বারি ॥ 

নদী হ'তে হয় আরে! কতরূপ কাঁজ। 
বাণিজ্য লইয়া যায় নৌকা ও জাহাজ ॥ 
আছে বলে, গঙ্গা মেঘ্ন। ও পান্মা। নদী । 
এবং চলে বেলেঘাটি। হ!টখোলা। গদি ॥ 
গড়িতে পড়িতে পাইলে তোমাদের ভূষ্ঞা। 
নিবারণ করে নদ্দী কাঁবেরী ও কৃষ্ণ] | 
যদি না থাঁকিত নদী ভারতবর্ষে বুস। 
কোথা হ'তে খেতে তবে মদৃগুরিলিশ মৎস্য 


১৫৮ অমৃত-মদদিবা। 


ভাগ্যিস আছে হে নদী এ জগৎ্সংসারে । 
তাই লোকে যেতে পারে পয়দা দে ওপারে ॥ 
খুঁজিয়! খুঁজিযা চাক্‌রি নাহি পেলে নরে। 
জুড়ায় সকল জ্বালা জলে ডুবে” মরে” ॥ 

যদ্দি না থাকিত নদী গভীর ও তরল। 

কোথা হ'তে সাগর তবে পেত বল জল ॥ 
দৈবাৎ রয়েছে নদী ঈশ্বরের কাট।। 

তাই শিশু দেখে নাঁও জৌয়ার ও ভাঁটা ॥ 
এমন মহৎ নদী করেন ধিনি বাষ্টি। 

বুঝহ বালক ত।র কতদূর দৃষ্টি ॥ 


খ্নং। 

ঝড়। 
বাতাস উঠিলে জোরে তাঁরে বলে ঝড় । 
বড় খড়ে ভোবে কত গাধাবোট্‌ ভড় ॥ 
ঝড়ের সমান বস্ত নাহি দেখি আর। 
ধুল! উড়ে” করে, দেয় রাস্তা অন্ধকার ॥ 
বড় বড় তালগাছ এবং অশ্বপ্থ। 
বায়ুবেগে গড়ে? করে শিকড়েতে গর্ত ॥ 


আদর্শ-কবিতা । ১৫৯ 


৮ শিসীশিপীশিশিশশিপিপপপপিশীপিপিসপা পীপিশিশাপাশস পাপপিস 


ঝড়ের সঙ্গেতে ঘদ্দি হুয় বজ্াঘাত। 


শোঁন শিশু তার নাম হয় ঝর্থাবাতি ॥ 
তোমরা বোধ হুয় সবে দেখিযাঁছ ঝড় । 
কলাগাছ পড়ে যাতে করে' মড়মড় ॥ 
অনেকে ব তাসকে বলে পবনঠাকুর | 
মে কুসংস্কার শিশুগণ করে” দাও দূর ॥ 
এই ঝড়ে হয় বু দেশের উপকার । 
কমে? যায় ওলাউিঠ। প্লেগ্‌ ও বিকার ॥ 
চৈত্রমসে ঝড়ে পড়ে করে, ছুম্দাম্‌। 
গাছতলায় গণ্ড।-গণ্ডা কাচা-পাকা আম ॥ 
ঈশ্বরের দয়। কড়ু ন। হয় আরোগ্য । 
দেখ ঝড়ে নষ্ট হ'য়ে আম হয় মহার্ঘ ॥ 


ওনং | 
ছাত্রগণের কর্তব্য। 
প্রতিদিন বিদ্যালয়ে সকালে আসিবে | 
পড়িবাঁর কালে বসি কখন ন! ইাঁসিবে ॥ 


সকাঁল-সকাল ঘদ্দি বাঁড়ী যেতে হয়। 
চিঠি চেয়ে এনো! কাছে পিতীম্হাশয় ॥ 


অমৃত-মদিরা | 


মাসের প্রথম দ্রিনে আনিবে মহনা | 
দেরি হ'লে দিতে হবে বেশী জরিমানা ॥ 
শিক্ষকের। লিখিবেন যতগুলি বই। 
মনোযোগ দিয়! সব ক্রয় কর! চাই ॥ 
বালকের সরল স্বভাব বই ছিড়ে ফেলা । 
মল) ছিঁড়ে? অথব। পাখ। করে” খেলা ॥ 
তাহাতে নাহি দেখি অধিক কিন্তু দোষ । 
পিতা-জাঁতি অকারণ করিবেন না রোধ ॥ 
ঘত ক্রয় কর বই বিদ্য। বেশী হয়। 

শিক্ষক আর সরদ্বতী সন্তষ্ট উভয় ॥ 
শিশুর এই দো ন।হি হয় হে ধর্তব্য। 
পুস্তক-হাঁরাণে। বালকের নিতান্ত কর্তব্য ॥ 
চারিখানি অস্কপুস্তক বাঁড়ীতে রহিবে । 
চারি ভাই একসঙ্গে অসংখ্য অঞ্ক কগিবে ॥ 
শ্রীক্সকালে টাক। দিবে পাখ। টানিবার । 
তাহাতে বাতাস বহু খাবে অনিবার ॥ 
আশ্রিম বেতন আর পাখার জন্য অর্থ। 
জম| দিলে ছুটি পেতে হইবে সমর্থ ॥ 
যাাসিক পরীক্ষ(র হইলে সময়। 

প্রশ্মপত্র মুদ্দিতের দিতে হয় ব্যয় ॥ 


বিড়াল ও বাঙালী । ১৬১ 


তাঁর জন্য তদ্‌ভিন্ন জরিমান! চাই ॥ 

রোঁজ যদি ইন্কুলেতে নাহি এস তবে। 
অশ্রিম পাঁঠালে বেতন শ্রেণী উঠে যাবে ॥ 
এই সব নীতিকথ। রাঁখিলে স্মরণ | 

বছরে ছমাস ছুটি পাঁবে শিশুগণ ॥ 
মাহিনার তরে জেনো মাঁ্টারের সৃষ্টি। 
ইহাতেই বুঝা যায় করুণার বৃষ্টি ॥ 


বিড়াল ও বাঙালী । 


দেখে ভেবে এই আমি আছি স্থির করে”। 
বিড়াল বাঙালী ছুই এক ধাতু ধরে॥ 

ছুধ আর মাছ বড় প্রিয় দুজনার | 

উচ্ছিষ্ট হইলে তার আরো বাড়ে তাঁর ॥ 
তাঁর চেয়ে আরে! তার লাগে চোরামালে। 
মাহিন। হইতে মিষউ উপ্রি পোষালে ॥ 
যতই পুথক্‌ অন্ন দাও ন। বিড়ালে। 

পাঁতের কুড়ায়ে খেতে ফেরে তাঁলে তালে । 


১১ 





অমৃত-মদিবা । 


ইংরাজ করিবে রাজ্য বাণিজ্য ব! চাঁস। 
দাস হয়ে বাঙালীর উচ্ছিষ্টেতে আশ ॥ 
সাহেবে ব্যবসাতরে নিজে দিয়। ধন। 
আঁপিসে বসিয়। বাবু লইবে বেতন ॥ 
একান্ত সাহেব যদি ভাগ্যে নাহি জুটে । 
মাঁড়োয়ারীর এটো! খেতে যাবে করপুটে ॥ 
মার্জারের লঙ্জ। নাই পরদ্রব্য নিতে । 
ফাঁক বুঝে ল্যাজ গুজে আদে আঁচম্বিতে ॥ 
শষ্যায় শুইয়। রোগী খাবে দুধ-সাবু। 
আসেন বিড়ালবেশে ভাক্তারবাবু ॥ 

ডভায়ে কলহ করে? ছোড়ে অন্নথাঁল!। 
এবার মার্জাররূপে উকিলের পালা ॥ 
ভাঁয়ে ভাষ়ে ঘুযোঘুধি বাড়া-ভাত মাঁটি। 
বিশ্লি খায় কইমাছ দুধটুকু খাঁটি ॥ 

পীঁচিল পড়িল মাঝে বাড়ী হ'ল ভাগ । 
ইঞ্জিন্যার-মার্জারের বসিবার বাগ ॥ 
বিড়াল বাঙালী (হে খোঁজে গৃহকোণ । 
বিছানাটি পাতা! পেলে চুপিচুপি শোন্‌ ॥ 
লাখি-ঝাঁটা-কিলে নাহি বিড়ালের লাজ। 
না চাঁহিতে দেয় তাহা! বাবুরে ইংরাজ ॥ 


বিড়াল ও বাঙালী | ১৩৩ 


পাপা সপাশপিশপিপিপপিসপিশপাশিশিত পাপপপিশপপপাপপীিসপাপাপসিপপিসিসসসসাপাপিপসিপাশা 


দিবারান্রিভেদ নাই তুল্য দুইজনে । 
ঘ্যানর্‌ ঘ্যানর্‌ করে মেনির পিছনে ॥ 
বিড়াল বাঁঙালী দৌঁহে দেখিলে স্বজাতি | 
ল্যাজ তুলে গল! খুলে যায় রণে মাতি ॥ 
কৌন কাঁজ না খাঁকিলে ব্যাদাঁনি বদন। 
বিড়াল বাঙালী দেহে জুড়িবে রোদন ॥ 
অশুভ লক্ষণ বড় এই কান্নাহাটি। 
তাড়াতে পাড়ার লোক বার করে লাঠি ॥ 
ছানাগুলে! ধরে” খায় ধাড়ী জন্মদাত!। 
বছুরধপে খাই মোর! ছেলেদের মাঁথা ॥ 
মারিত ই'ছুর ধরে” আগেতে বিড়ালে। 
হ*তে। বা ধরিত ডাকু বাঁঙাঁলী সেকালে ॥ 
এখন ই'ছুর দেখে বিড়াল পালায। 
আঁচল-আড়ালে বাবু চোর এলে ধায় ॥ 
নস্টা প্রাণ ধরে কিন্তু শুনেছি মার্জার | 
বাবুর মৃত্যুর আগে মরে বহুবার ॥ 
কলিকাতামাঝে আছে অন্তত এ ভাব। 
সভ্যতার সহবাসে মিলেছে স্বভাব ॥ 


শীট 


মান। 


বাঁরমাসে একবার, যদি কর মুখ ভার, 
বড়ই বাহার হয় ও বিধুবদনে। 

রাগে গালে লাল ফোটে, ঈষৎ ফোঁলান ঠোঁটে, 
রাঙা হয়ে ওঠে চোখ নীরব রোদনে ॥ 

খুলিয়। ফেলায় হাঁর, গল! যেন আর কার, 
হাতছাড়া হয়ে চুড়ি গড়াগড়ি খাঁয়। 

গলিত চুলের ভার, পিঠ করে অন্ধকার, 
বসন বসাতে শিরে খসে? খসে? যায় ॥ 

আধিতে ধরিতে কর, রাগে হয়ে গরগর, 
ছুটিয়া পালাতে চাও ঘরের বাহিরে । 

অচল টানিয়া ধরে”, চেপে রাখি বুক ভরে” 
আখিতে-অধরে ঢুমে। চাঁপি ধীরে ধীরে ॥ 

কৃলহে করিতে সন্ধি, বাহুতে বাঁধিয়ে বন্দী, 
শধ্যায় বসিয়ে কোলে বসাই কৌশলে । 

কুলাতে কুলাতে চুল, পরাই কানের ফুল, 
চুড়ি হাতে দিতে দিতে পড়ি পদতলে ॥ 

“ছাঁড় ছাড় ছেড়ে দাও, যাঁও ন| যেখানে যাও”, 
প্রথমে ফোটাই বুলি ভ্পনার ছলে । 


মান! ১৬৫ 





০৯সিিপসাশাটি পপসাপাপাপাশাপিিপশিশীশি 


ফোয়ারা ফুটিয়ে ওঠে, মিঠেকড়া ধার! ছোটে, 
করুণ কৃহর কণ্ঠে আখি ভাসে জলে ॥ 

আঁচল গুছায়ে তোর, মুছায়ে নয়নলোর, 
বিভোর হইয়া! দেখি নৃতন মাঁধুরী। ; 

কীধেতে কাঁদিতে ছলে, হেলিয়া পড় লে। ঢলে” 
আদর জানাতে জানে আমার আছুরী ॥ 

আলিঙ্গন-সোহাগায়, অভিমান গলে” যায়, 
প্রেমনিবেদন ভাঁষে বেদনার স্বরে। 

হ্দি-হরদে তুই তরি, তোর তরে বাঁচি-মরি, 
অধরে স্বাক্ষর করি অধর-মোহরে ॥ 


কভু মনে মেঘ হলে, প্রণয়জাহুবীজলে, 
বৈশাখ-বৈকালে ভাল লাগে লে। তুফান। 
তরি করে টলমল, ডুবিলে জানতে জল, 


নিকটে মিলনঘাট আশার সোপান ॥ 

কিন্ত ঘি রোজ রোজ, থাক মুখ করে” গৌঁজ, 
ঝড়ের আড়উ. যেন “বিস্কে”সাগর | 

তবে দীন কর্ণধার, ফেলে; হলি-পাল তার, 
ঝাঁপ দিবে জলে গলে বাঁধিয়ে পাঁথর ॥ 

অবিরত ঝ্কাবাতে, তরঙ্গের ঘাতে ঘাতে, 
তরি-অঙ্গ জীর্ণ হয় মাজি ভগ্মমন। 


১৬৬ অমৃত-মদ্দির]। 
পর্ববতগ্রমাথ ঢেউ, ". পারে কি.তরিতে কেউ, 
.. প্রতিদিন করে যদি বলে আস্ফালন ॥ 
মানের কবিত্বে আর, থাকে না মধুর তাঁর, 
' বাঁধার্বাধি সাধা-কীদা মাঁদা মেরে যায়| 
নিত্য নিত্য এক পালা, . করে কাঁন ঝালাপালা, 
“গোবিন্দের সাধ্য নয় সে গান জমায়। 
নৃতনত্ব কোথা-_নিত্য চরণ-ধরায় ॥ 








কিসে মন পাই? 

কি করিলে বল নাথ তব মন পাই। | 
_ কি পিপাসা পোষে। প্রাণে বল না স্বধাই ॥ 
বল কি সুন্দর সাজে, 
_ কাপ তব হদে রাজে, 

কি ছবি লিখেছ কবি প্রেমতুলিকায়। 
কেমন সাজিলে আমি তেমন দেখায় ॥ 

বিন। তব দাসী বলা) 

.. জানি না. তো অন্য কলা, 

শিখাইয়া কর তুমি মনের মতন 
প্রিয়শিষ্যা হতে আমি করিব ঘৃতন ॥ 


কত যত্বে মণিকার, 
'ধুষে ধুষে খার ছবি, 
মাজিয়ে খনির মণি কান্তি করে বাঁর | 
_বিপণীর হীরা--পরে রাজকণ্ে হার ॥ 
কাঁটিয়া মাঠের মাঁটী, 
গ্রতিমাটি পরিপাটা, 
. করের. কৌশলে করে পটু কুস্তকা'র। 
পুজা পেলে হয় ছবি দেবীর আধার | 
«. '. অনাদরে ভূমিগতা, 
বনের লুষ্ঠিতা লতা) 
মমতা করিয়া! মা'লী পাঁলিলে তাহীয়।. 
কানন করে তো শোভা রি গাতায় ॥ 
কুড়ায়ে কুটীর হতে 
বদালে সোনার রে 
ভূপতি পততির তেজে কাঙাল-কুমারী ৷ 
প্রজার পুজিত রাণী রাঁজার.পিয়ারী ॥ 
 .. -স্থজন সহিত থাকি, 
শিখালে বলে তো! বুলি পালিকার স্বরে । 
শ্তামনাম গায় শারী কাকলি-লহরে 


১৬৮ 


তোমারে দিয়াছে মালা 
তুমি দাও আলে! করে? আঁধার হৃদয় । 
রবিকর বিন! শশী উজল না হয় ॥ 
বল বল প্রিয় স্বামি) 
হব কোন্‌-পথ-গাঁমী, 
কিসে ব| তুষিব আমি তোমারে গ্নেবায়। 
কেমনে কামিনী স্থান পাবে প্রিয়-পাষ ॥ 
কি বিদ্য! করিব শিক্ষা) 
কেব! দেবে তার দীক্ষা, 
তোমা বিনে কারু কাঁছে যাঁব সে ভিক্ষায়। 
কার্‌ কাছে হেঁসে জয়ী হুব পরীক্ষায় ॥ 
আরশি করেনি ভুল, 
দেখ না ছুলিছে চুল, 
আকুল চিকুরমূল ছু'ইতে চরণ। 
ক্ীরোদসাগরে টেউ নীরদবরণ ॥ . 
বল ন! শিখিব সাঁধি, 
কি ছাঁদে কবরী বাঁধি, 
রাখিব কি এর-বেণী পিঠে ফেলে খুলে । 
বাঁধিব বা. এলোক্োপা ফুলো-ফুলো চুলে ॥ 
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| বেণীতে বেলের হার) 
! সী'থিতে যুখীর সার, 
বেণীখুলে গু'জিব কি গোলাপের কলি । 
মুখপন্মমধু কিগে। পিবে মম অলি॥ 
| বলে তে! আমারে লোকে, 
' কাজল ভ্বলিছে চোখে, 
উজল কি হবে আরো! দীপশিখা পরে” । 
চি কি লাগে নাথ ললিত অধরে ॥ 
ললাটে খয়ের-বিন্দু, 
শোভিবে কি মুখ-ইন্দু, 
নাসাঁয় রসের কলি হবে কি ভূষণ। 
মুকুতামাঁলায় বুকে দেব কি আসন ॥ 
ল।ল কানে ছুল নীল, 
খাবে কি রঙেতে মিল, 
পরি যদি ক্ষীণ অঙ্গে নীলাম্বরী বাঁস। 
কটিটি অটিয! বেঁধে কাঞ্চনের পাশ ॥ 
অলঙ্কার রচি রঙ্গে, 
রডিন কুস্থম আঙ্গে, 
পরে* কি সাজিয়ে সখ! দাসী ফুলরাঁণী। 
হরণ করিতে যাঁবে চরণ-ছুখাঁনি ॥ . 





১৭০ 


অমৃত-মদিরা 
উরি 
করিব কি তেজে, লজ্জা 
বিলাতি বিবির সজ্জা, , 

শয্যাঘরে রুদ্ধদ্বারে স্থমুখে তৌমার্য়। 
তা”তে কি বাঁড়িবে রূপ বাঁঙীঁলী-ব। , 

ছুধে হবে বিধুমুখ, 

উলঙ্গ আধেক বুক, 
ঘাগ্রা ঘেরিয়। অঙ্গ লুটাইবে ভূমে । 
কুঞ্চিত কুত্তলদল গ্রীবাতল চুমে ॥ 

আছে অঙ্গ ছিপ্ছিপে, 

চলিব চরণ টিপে, 
কর্সেটে ক্ষীণ কটা হবে মুঠি-ভোর | 
সোহাগে শ্যাম্পেন্পানে নেশীয় বিভোর ॥ 

নাম ধরে? ডেকে নাথ) 

হাত পেতে নেব হাতি, 
ডিয়ার, ডিয়ার» বলে? প্রেম-আলিঙ্গন। 
রঙ্গেতে ঢলিয়! অঙ্গে হব অচেতন ॥ 

বল তে। যাঁপিতে যাঁমি” 

তাপমী সাজিব আমি, 
রুখুরুখু কেশর।শি এলাইয়ে রেখে। 
বিভূতির ভাতি--কায়! পাঁউভারে ঢেকে ॥ 


মি 
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আকাশে নয়ন রেখে, 
অধরে বিষাঁদ মেখে, 
যৌবন যোগের ক্ষেত্রে যোঁগিনী উপাধি । 
হৃদাসনে যোৌগাঘনে যোগীর সমাধি ॥ 
নিত্য নব-নারী-আশে, 
পিপাসা যদি হে আসে, 
আমার সকাশে সখা কর ত। প্রকাশ । 
এক জায়! শত কায়। করিব বিকাশ ॥ 
পুরুষ রমের কবি, 
চায় নিত্য নব ছবি, 
যত জানে তত বাড়ে জ্ঞানের পিপাঁস!। 
বিদ্যার বাঁধিয়! সীম! নাহি মিটে আশা ॥ 
খুলিয়া কষ্গনাদৃষতি, 
অভাব করিয়া সৃষ্টি, 
হৃমনে ঝাঁপ দেয় বিপ-পাথারে । 
তুষ্ট তার নহে মন এক মিষ্ট তারে ॥ 
আমারে শিখালে বধু, 
নিত্য দ্রিব নবমধু, 
এক অঙ্গে নানা রঙ্গে কলার বিলাি | 
আমাতে দেখিবে তুমি যারে অভিলাষ ॥ 


১২ - অমৃত-মদিরা ৷ 


হ'লে জায়! গুণযুতা, 
. জননী. ভগিনী, স্ৃতী, : 
এক কাঁয়। এক মনে'হয় প্রয়োজনে । 
নানা ফুল হব একা প্রমোদকাননে ॥ 
| বসন্তের বিভাঁবরী, 
কীপিতেছি খরথরি, 
টলমল অক্গতরি যৌবন-তুফানে।. 
ঢলঢল প্রেমজল প্রাণে কাঁনেকানে ॥ 
এস বধু বসি ছাদে, 
আঁগি দেখি ছুই টাঁদে, 
চার্দনীসাগরে দেব দুজনে সাঁতার । 
এক সুরে বাজাইব ছুটি ৃদি-তাঁর ॥ 
নিঝুম নীরব-রাতি, 
ূ অলস আবেশে নাথ, 
সোহীগে গলিয়। আমি গাহিব বেহাগ । 
ঝরিবে অঙ্গরে স্থরে গ্রেম-অনুরাগ |. 
| .কেশে কুস্তলীন-গন্ধ, 
বাতাসে তাঁষিবে মন্দ, 
গীডছন্দ সনে হবে মধুর মিলন |. ' 
যাপিব য়ামিনী সার! করে? জাগরণ.॥- 
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২পিএ৯এপা সিপিএ 








পাশাপাশি 


পারে মন কেড়ে নিতে, 
পুরস্কার তবে তার দিও প্রাণধন। 
স্থখে বুকে তুলে লয়ে অধরে চুম্বন ॥ 





ব্যাঘ্র-বক মহাকাব্য ।. 

. [আদর্শ অমিআাক্ষর ] | 
একদা গো, এক বাঘের গলায়, ফুটি- 
যাছিল রে হাঁড়। বাঘ যন্ত্রণায়, ইত- 
স্ততঃ ছটফট করিতেছিল,__হঁয় রে. 

. যেমতি শচীন্দ্র দেবেন্দ্র পড়ি বৃত্রের 
. কবলে ;-কিম্বা যখ মীনকুলরাণী কৈ, 
পড়িয়ে কড়ায় তগডতৈলমাঝে, হায়, 
সভিদ্ব উদরে | সে বাঘ, যথেষ্ট করি-. 
যা চেষ্টা, পারিল না! বাহির, করিতে হা- 
ডু) পারে না| যেমন বাহির করিতে জ-. 

- ল, কেহ কল হ'তে, দশটা.বাজিয়া গে 
লেঃ ঘুরায়ে ঘুরায়ে ককৃ অথবা, বস-. 

. স্তখোদ্রিতমুখী কানা-কুলবালা চল্লি- 


১৭৪ 


চির 


শ হইলে পার, পারে ন। করিতে বার 
অমাঁজস্থমুখে তারে) রূপমুদ্ধ প্রাণে 

শ্বর তার । সে যে জন্ত জ্মুখে দেখে, - 
লে তারে--“ভাই, যদি হে আমার গল! হ- 
তে তুমি, বাহির করিয়া দাও এই হা- 
ড,--ছুষ্ট নীচাশয় হাড় গোহাঁড়-সমা- 

ন হায়__তা! হলে তোমায় আমি, দিব বি- 
লক্ষণ-_দেয় যথা পাহার+ল! মাতালে 
নিশায়- পুরস্কার, তুলনা যাহার শু- 

ধু আছে উপহার, বিতরণ হয় যা- 

হা বরে ছুবার, বাঞ্গাল! সংবাঁদ-প- 
ভ্র-আপিস হইতে ।” কহিলা শার্দ,ল পুঁ 
ন উদ্দারতাভরে, দেখায়ে উদর তা- 

র ঈষত ইঙ্গিতে_-”ও রহিব কেনা চি- 


“রকাল জন্য ) যেমন থাকে হে কেনা, ধ- 


নী খণিগণ হাটখে[লা-দে।তলাঁয়, বাঁ 

রেক করিলে ধার ; কিম্বা যথ! গুলিখো- 
র, তোড়জোড়-পাঁয় |» কেন জন্ত কিন্তু ভ- 
যে, হল ন! সন্মত,-_না হয় সম্মত ধ- 

খা পাশের ছেলের বাপ, পুজে দিতে বি- 
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০ শিপপশিপশশপশিিপ পিপিপি পিপিপি) 


যে,-বি,এ-পড়া-কালে তার, হাজার দশে- 
রকমে; অথবা, না হ'ল সম্মত বথ! 
মন্থরা সুন্দরী, রামে দিতে যৌবরাজ্য, 
তরত-বদলে | অবশেষে এক বক, 

হইল সম্মত পুরস্কারলোভে ) স্বাধী- 
ন-ইংরাজ-রাঁজবংশ-জাতি, সে-ও পড়ে 
অধম বাঙ্গালা, বর্ধবর দাসের ভাষ! 

অসভ্য ক খ গ, পুরক্কারলোভে ; লোভে 
ছবিপুস্তকের, ছুপ্ধপোষ্য শিশু, হাঁয়, 
ধরে সিগারেট্‌। এবং করায়ে গ্রাবেশ, 
লম্বা ঠোঠ অতি, বাঘের গলায় ) গ্রবে- 
শ করায় যথা মিউনিসিপাল বিল, আঁ- 
ইন-কৌন্সিলে, বক-বর্ণ মেম্বার সা- 
হেব ; অথবা» হায়রে, কি আর বলিব, 
সভ্যতার অলঙ্ক(র, মনে নাহি আসে 
কিছু--বহকষ্টে আনিল বাহির করে” 
দু হাড় ; করয়ে বাহির যথা! সিলে- 

র পেম্াদা, বাকি-টেক্স-দাঁয়ে ভাঙা তক্তা- 
পোধখানি, ছুঃখিনীকুটীর হ'তে । সুস্থ 
হ'ল বাঘ, মাতাল যেমতি খোঁয়ারি-গ্র- 


অমৃত-মদ্দিবা। 


ভাঁতে, কসে, টানি এক গ্রাস। উত্থাপন & 


করে যেই বক, পুরস্কারকথা, করি 

দত্ত কড়মড়, রক্তবর্ণ চক্ষু, বলি- 

ল সে; যেন সতী শকুত্তলা, দুম্স্ত-ব- 

দনে শুনি গ্রত্যাখ্যানকথা ; অথবা রে- 

লের সাহেব গার্ড, থার্ডরাস-যাত্রী দে- 

খি গাড়িতে শুইতে । “তুই যে নিররিশ্বে ঠোঁ- 
ট, করিলি বাহির, ভাগ্য বলে? মান্‌ তাঁ 
হা, মানে ষথ! ভাগ্য বলে? মক্ষেল স্বজ- 

ন, পারে যদি করিতে বাহির টাকা, আঁ 
পনার এটনির হাত হ'তে” তীব্র ব- 

ক্যে ব্যাত্র পুন, করিষে ভণ্খপন। বলে--্ছু- 
ফ বকাধম, কোন্‌ লাজে চাস্‌ পুরস্কা- 

র, চাহে যথা লঙ্জাহীন গৃহস্থ গরী- 

ব, পেতে কোন উপকার ধনবান হ*- 


- তে, প্রাণ দিয়। গুরু কাধ্য সাধন করি- 


শর্পা 


য়া তার | থাকে যদি সাধ বাঁচিবার, দু- 
র হু রে সন্মুখ হইতে মোর, অন্তঃপু- 
র হতে” দূর জননী যেমতি হয়, বাঁ 
বুর বনিতা-নিধি পাইলে যৌবন । ন- 
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তুবা এখনি তোর ভাঙিবরে ঘাড় ; ভা- 
ডে বথ নেটিভ-পেটের প্লীহা! লীলায় 
সাহেব; অথব! যেমতি, হাঁয়, সুরে 
আমীরপুত্র, ঘাড় ভেঙে খাঁষ আধামি- 
ধনীর | শুনিয়া বাঁঘের বাণী হতবু- 

দ্ধি হয়ে বক,__দেখিয়া অপূর্বব প্রশ্ন, ছাঁ- 
ত্র যথ। পরীক্ষা-মন্দিরে, মুহুর্তে সে স্থা- 
ন হতে করিল প্রস্থান করেন প্রস্থা- 
ন যথা, কৌন্দম্লি-দাহেব, পসার-জমা- 

র পরে আঁদালত-খুর হতে, মকেলে- 

র মকদ্দম। হবামাঁত্র ভাক। অথবা 
আমার মতন কবি, যথা যায় সংসা- 

র ছাড়িয়া, গৈরিক বসন পরি, কিনে” 
নাহি লয়, বই যদি গুরুদাসবাবু। 


রোষ-বিহ্বলা ৷ 


আবার আবার তুমি কর তিরস্কীর | 
ফণিনী-দমান উঠ গর্জিয়া আবার ॥ 
হেল।ইয়! শ্রীবাদেশ, 
আবার ছুলুক কেশ, 
ফুটুক ছুটুক কে গালি স্থধাঁধার। 
রক্তিম আঁখিতে খুলি” গোমুখীর দ্বার ॥ 


লোহিত অধর রোষে হউক স্ফুরণ। 
নিটোল ললাটে দেখি ঈষৎ কুগ্চন ॥ 
কঙ্কণ-বঙ্কার কর, 
অঙ্গুলি হেলায়ে ধর, 
নাচিয়৷ উঠুক অঙ্গ তরঙ্গে যেমন। 
শ্বাসে শ্বাসে হৃদাবাসে মেদ্িনীকম্পন ॥ 


উঠুক গোলীপ ফুটে গালে পুনরায়। 
রঞ্জিত বদনে ভয় দেখাও আমায় ॥ 
ঘুরুক্‌ নয়নতারা, 
যেন হয়ে পথহারা, 





বিরহ ॥ ১৭৯ 


মুহু মু বাহু তুলে কুহর' গলায় 
রাঙা কানে ছুল ভুলে? ঝলুক আভায় ॥ 


সমরে শ্যামার শোভা জগ-মনোহর। 
মোহিত পতিত পদে ভো'ল। দিগন্থর ॥ 
হলে শক্তি মুক্তকেশী, 
ভক্তের আনন্দ বেশী, 
অসি-ধর! কর হেরে? বিভোর নয়ন। 
রণে নাচে, প্রাণ যাঁচে চরণে শষন ॥ 


বিরহ। 


বাহিরে বিরহ, হৃদে অহরহ, 
কাদিযে মধুর সখ । 

চোখেতে চাতকী, চিতে চকাঁচকী, 
উড়ে গে জুড়েছে বুক ॥ 

বুকে করে” তারে, ফিরি দ্বারে দ্বারে, 
যেখানে বলাই বসে। 

অপরের সনে, থাকি আলাপনে, 
তার কথা কানে পশে ॥ 


১৮৩ 


অমৃত-মদিরা । 


নিত্য ব্রতধর্শো, বসি কাজকর্থ্ো 
মন্মেতে তাহার স্থান । 

সেথা ঘোরে-ফেরে, ডাকে আঁখি ঠেরে, 
শুনায় আশার গান ॥ 

বিরলে অলসে, কলসে কলসে, 
সে ঢালে স্ধার ধাঁরা। 

রসে ডুবে যাই, হাসি কাঁদি গাই, 
প্রেমমদে মাতোয়ারা ॥ 

মুদ্িয়া নয়ন, করি থো শয়ন, 
ভাঁবিতে ভাঁবন! ভরে? । 

ঘুমাতে যতন, দেখিতে স্বপন, 
সে শোবে গলাটি ধরে? ॥ 

শ্যামালতা দোলে, তারে মনে তোলে, 
কুন্থমে সুষমা তার। 

কোমল শিরীষে, থাকে গো সে মিশে, 
নীরদে কবরীভার ॥ 

ডুবুডুবু টাদে, সে যেন গে। কাদে, 
মুখটি লুকাঁয়ে লাজে। 

শুকতাঁর! জ্বলে, তাঁরি কথ! বলে, 
নয়ন অমনি সাজে ॥ 


বিরহ। 


কমলে সলিলে, সহস! দেখিলে, 

ভাবি হীসে বিনোদিনী | 
ংদী ভেসে যাঁয়, ঠিক সে পালায়, 

খেলাছলে আদরিণী ॥ 

উষার বাতাসে, যে জীবন ভাসে, 
দে যেন মিশান তাঁয়। 

সগ্ভফুলগন্ধে, প্রেমানন্দছন্দে, 
যৌবনে কীপাঁয় কায় ॥ 

নীরব ছুপুরে, বুকভাঙা স্বরে, 
ঘুঘু তরুশাখে ডাকে । 

যেন সে শিহরেঃ, আমার ভিতরে, 
আমারে ধরিয়ে রাখে ॥ 

অন্ধ্যাসম।গমে, এলান আরামে, 
এদিকে ওদিকে যাই । 

বামে কি ভাহিনে, বিফলে চাহি নে, 
আকাশে দেখিতে পাই ॥ 

যত বাড়ে রাতি, তত ফেটে ভাতি, 
যাঁমিনী কামিনীন্রাজ্য | 

ভুবন পরিয়ে, ভাবনা ভরিয়ে, 

দেহরে আমার বাহন ॥ 


, ১৮১ 


সৎ, অমৃত-মদ্দিব!। 


একখানি দেহে, যেন বিশ্বগেহে, 
ঘুমায়ে রয়েছে এই । 

তারাঁষ তারায়, স্বধাকরকায়, 
আঁলাঁদ! আবার সেই ॥ 

জ্যোৎস্ার পু্জ, কুস্কমিত কুঞ্জ, 
খগ্ভোত-খচিত শাখী | 

তারি রূপ ধরে», থাকে থরে থরে, 
আমি নাম থরে” ডাকি ॥ 

যেথ। স্নেহমায়া, সেথা তা'র ছায়া, 
পিরিতি মূরতি তার। 

নিরাশ! কি আশা, তার যাঁওয়া-আসা, 
ভালবাঁস। তারি সার ॥ 

শিশুর হাঁসিতে, দে থাকে ভাদিতে, 
কিশোরখেলায় খেলে। 

যৌবন-ম্দিরা, সে যেন অধীরা, 
অস্থৃত ঢালিয়৷ ফেলে ॥ 

সুস্থির স্থবিরে, সেই বসে ধীরে, 
শান্তি কাস্তিটুকু যার। 

নর নারী নাই, সে যেন সবাই, 
জড়েতে চেতনা তার ॥ 


স্্রীমতীর অভিসার । ১৮৩ 


পলে গলে নব) লীলা-অনুভব, 
এ মজা বুঝাব কাণ়্! 

রাই হারাই, মনমাঝে নাই, 
নাহি অবসাদ-দায় ॥ 

রহ রে বিরহ, আ।মবণ রূহ, 
আমারে সে-ময় করে।। 

চোখোচোখি হ'তে, এ হারাঁণ পথে, 
অভাবে শ' ভাবে ধরে? । 
চলি গো নেশার ভরে ॥ 


স্ত্রীমতীর অভিসার । 


যাঁগিনী তিমির! ঘোরা) ভেটিবারে মনচোরা, 
সখী সনে রাঁধারাণী বনে ঝহ্রায়। 

নিশার তাঁমস কাঁয়, নীলশাটা মিশে যাঁয, 
লাজেতে নয়ন-নীল পল্পবে লুকাঁয় ॥ 

কৃষ্ণবেণী দোলে পৃষ্ঠে, হ্ৃউ-ন্ৃদে ধরি কৃষ্ণ, 
অভীষ্ট করিতে দৃষ্টি মিষ্টিচোখে চায় । 

ভুলিতে ফেলিতে পদ, ফোঁটে লোটে কোকনদ, 
চরণে নূপুর বেজে লাঁজেরে মজায় ॥ 


১৮৪ অমৃত-মদিরা । 


গোল হাতে কালো! চুড়ি, মুখটি ফুলের কুঁড়ি, 
হুড়াহুড়ি মনমাঝে প্রেমের তরঙ্গ | 

টিট্কারী চাপা-হাসি, সখীদল ঢাকে কাশি”, 
অঙ্গে-অঙ্গে থেসােসি টিপে-টিপে রঙ্গ ॥ 

পথে হ'তে অগ্রসর, কুষ্ণগন্ধ মনোহর, 
স্রীমতীর নাঁসারন্ধে, মন্দশ্বাদে পশে। 

অধীর মদির-গন্ধে, ধায় ধনি প্রেমনন্দে, 

_ ছুটে যেতে কটি হ'তে শাটা পড়ে খে” ॥ 

বেণী দোলে দলমল্, কানে হীরা ঝলমল্‌, 
আঁমজল অবিরল স্থকপোঁলে ঝরে । 

আঁচল ভূতলে লোটে, কুশ-কীটা পদে ফোটে, 


পাছে ছোটে সখীদল আকুলিত! ভরে ॥ 
উরু-ছুটি গুরুভার, ভারি অতি হাদাধার, 


বজনী আধার তাঁয় পথ বনে বনে। 

রাধার সে চিন্ত। নাই, চিন্তামণি চোখে চাই, 
জাস্তমনে শ্রান্ত সতী চলে চিন্ত! সনে ॥ 

আদুরে বশরীরব, ক্রমে কাঁনে অনুভব) 
মুরলী বিজন বনে বাঁজে করুণীায়। 

বিনায়ে বিনায়ে ছাঁদে, বাঁশী বুক ভেঙে কীদে, 
“আয় রাধে'আয় রাধে” স্থুরে ফুকরাঁয় ॥ 


শ্রীমতীর অভিষার। ১৮৫ 


সিসি সপিসিটি পিপিপি ভিত পাপা তশিটিিপি ক 


মিশিষ়! বাঁশীর স্বরে, যমুনা কল্লোলি করে, 
তবে নয় বহুদূরে মম শ্যামরায়। 

“ছুটে চল চল আলি, সর্ধবস্ব দিব লে! ডালি, 
রাধা-আশে বনমালী বিজনে বেড়ায় ॥৮ 

, নিকটে শ্যাঁমের আণ, বিভোর করেছে প্রাণ, 
বধুগন্ধে অন্ধ রাধা দৃষ্তি নাহি চলে । 

প্তিলেক অলস ছাড়ি, এস সখা আগুবাড়ি, 
চলিব সে কেলিকুঞ্জে বাহু বেড়ি” গলে ॥ 

কলঙ্কের অলঙ্কার, করেছি কেশের হার, 
লাজভয় জাতিকুল গিয়েছে আমার । 

সতী ব। অঙ্তী হই, জানি ন! তো কৃষ্ণ বই, 
ব্রজপতি পতি মোর ব্রহ্ম।ও রাধার ॥ 


যেদিন নয়নে মোর, প্রথমে হে মনচোর, 
উদ্দিলে তমালতলে হয়ে বংশীধারী। 

ভূলিনু সে গুভক্ষণে) নিজ দেহ প্রাণ মনে, 
ভুলিনু কি নাম ধরি নর কিন্া নারী ॥ 

বত কিছু হ*ল দু, দেখিলাম সব কৃষ্ণ 
অদৃষ্ট বলেছি যারে সেও কৃষ্ণচন্দ্র । 

কৃষ্ণনাষ সব শব্দ, স্পর্শে কষ উ 


কৃষ্ণগন্ধ শ্বাসে শ্বাসে লভে নাসারন্ধ 


১৮৬ এর 1 


হে ইমা হে রা সেই বীর গেছে স সব) 
করিবাঁরে কৃষ্ণরব ভিম্ন দেহ আঁছে। 
হ্ৃদ্দিপদ্ধমে বসাইতে, স্থধারসে রসাইতে, 
আলাদা রাঁধার বূপে আছি. পাছে পাছে ॥» 
পুলককণ্টক কায়, পদে পদ বেধে যায়, 
ধাইতে ধাইতে রাই কত কথা বলে। 
চাচর চিকুর হতে, পদতলে ধুলিপথে, 
ও তরঙ্গিত প্রতি অঙ্গে পিরিতি উছলে ॥ 
বাশরী বাজিল পট, আঁধার করিয়ে নঞ্ট, 
প্রকাশ হইল কৃষ্ণ গোগীর নয়নে | 
আহিরীকুমারীকুল, উল্লাসে ছুলায়ে চুল, 
হরি বলি করতালি দিল ঘনে ঘনে ॥ 
বলে «দ্রেখ দেখ রাই) কৃষ্ণ আর কাঁলো নাই, 
কি বর্ণ এ বর্ণ হেরি বর্ণনা না হয়। 
 স্বর্ণআভা লয়ে বামে, ঘন করে? দে লো। শ্যাসে, 
নিশ্বীসে মিশায় পাঁছে মনে হয় ভয় ॥% 
হাত রেখে পতিকীধে, হেলিয়ে দীড়াল রাধে, 
রে ভূজফীঁদে শ্যামটাদ ছ্দিল বাধায় । 
বিনায়েহট টাঁচর চুল, চূড়া ছেড়ে পড়ে ফুল, 
 এ্নীল ছুকুল ছুলে+ ধটি ছু'তে ধায় ॥ 


উন্মাভা। ৯৮৭ 


কদমে কনকলতা। .. চারি চোখে কত কথা, 
অধরে অধর করে প্রেমের স্বাক্ষর । . 

এই রূপ দেখি চক্ষে, এই রূপ রাখি বক্ষে, 
লক্ষ্যে থাক রাঁধাকু্ চারিটি অক্ষর | 
জয় জয় রাধাকৃ্চ চারিটি অক্ষর ॥ . . 


উন্মত্ত । 
সংসারবন্ধনমূল স্সেহপারাবার | 
এই কি গে! পেই নারী মমতা-আধার ॥ 
_ এই সেই কেশরাঁশি নবজলধর 4 
চুন্ধনের খনি কি গো অই সে অধর ॥ 
মে ছুটি নয়ন অই মম মনহর! | 
জীবন-জুড়ান দৃষ্টি মিষ্টি ন্নেহতরা ॥ 
আই সে রমন| যাহ দিত সুধা ঢেলে । 
দিয়াছে কি আলিঙ্গন ওই বানু মেলে ॥. 
ওই বক্ষে ভাঁবিয়াছি ত্বর্গ-উপাধান। 
ওই বক্ষ করায়েছে হতে স্ধাঁপান ॥.. 
ওই হৃদি গলে” ছুটে” নয়লেতে জল 1 , 
_ মমতার কথাগুলি.করে কি শীতল ॥ 


১৮৮ অমৃত-মদির1। 


কন্যারূপে ছিল এ কি মায়ার পুতুল । 
যৌবনের ছায়া জাঁয়। এশর্য বিপুল ॥ 
জননীরূপিণী নারী ইনিই আবার । 
ধরায় জীবন্ত মূর্তি গৌরীএতিমার ॥ 
কোথায় মে সব রাপ লুকাল কোথায় । 
প্রলয়ের কালো ছায়! গ্রীঘিল মায়ায় ॥ 
স্বধাকর বিষধর হ'ল কোন্‌ মন্ে। 
শতদলে দাবানল কোন্‌ যাঁদুযন্ত্ে ॥ 
কি বিষ পশিয়! প্রাণে করিল উন্মাদ । 
দৃষ্টিতে বিষের ৰৃষ্টি স্বরে বজনাদ ॥ 
স্থলিত কবরী রুক্ষ বেণী লট্পটু। 
ঠিকরিয়া! পড়ে চক্ষু চাহে কট্মট্‌॥ 
দস্তে দত্তে ঘরষণ বাহু-আস্ফাঁলন । 
বন্পে ঝম্পে ভূমিকম্প উল্লম্ষ নাঁচন ॥ 
কণ্ঠায় গরজে সর্প শাঁপ বিষবাণ। 
কোথায় লুকান ছিল প্রেত-অভিধাঁন ॥ 
প্রেমউপাধান বঙ্গে উদ্থীন-পতন | 
দৈত্যদল করে যেন সাগরমন্থন ॥ 
কোথা নুকালি কন্যা বনিত। জননী । 
কোথায় পালল লঙ্জ। কুলের রমণী ॥ 


উদ্বাস্তা । ১৮৯ 


শত আদরের পুজা! পেত যে মাধুরী | 
ঈর্ধার তক্ষর তারে পলে কৈল চুরি ॥ 
অবাক্‌ অবাক্‌ একি প্রকৃতি অদ্ভুত । 
লক্ষ্মীর কমলবনে নৃত্য করে ভূত ॥ 
অত কোমলত। লত। হারাইয়া পলে। 
হাউয়ের ঝাড় ওঠে লতাষে অনলে ॥ 
বিকার পাইলে বুঝি অতি শ্রকুমার। 
চিহ্নমাত্র নাহি থাকে পুর্ব স্ষম।র ॥ 
যতদুর ছিল আগে শোভাঁর আকর | 
গরকটে বিকট রূপ তত ভয়ঙ্কর ॥ 
অতি মনোহর গন্ধ সদ্্য-যুথিকাঁর | 
ঘর্মাসিক্ত হ'লে মালা ঘরে রাখ! ভার ॥ 
স্্রধাসম তারে ষুগ্ধ করে দুগ্ধ ্সীর | 
ঈষৎ আঁকিলে জ্বালে ভুর্গন্ধে অস্থির ॥ 
মৌন্দর্ষ্যে কলঙ্ক-অ্ক স্প্উতর হয়। 
তুষারে মদীর বিন্দু লুকাবার নয় ॥ 

ঘা কিছু স্ন্দর মি বিমল কোমল । 
গেোলোক আলোক করে শোভে ধরাতল ॥ 
সকলের সার লয়ে করিয়ে আদর 
রমণীরতন স্থষ্টি করেন ঈশ্বর ॥ 


১৯5 অযৃত-মদ্দিরা। 


সংসারমরুতে ছায়া সলিল শীতল । 
কণ্টককাননমাঝে ফুল্প শতদল ॥ 
দুর্ভিক্ষে অনের মেরু দৈন্যে হীরাহার | 
উদ্দয়ে প্রাসাদ হয় অন্ধ-কারাঁগ।র ॥ 
রোগেতে অমৃত নারী চিন্তাজ্বরে শাস্তি । 
অদ্ধের কমল-চক্ষু কুৎসিতের কান্তি ॥ 
কঠিন মাঁটীতে কম অমরার ছাঁয়া। 

তুমি নারি কন্যা! মাতা জায়! অর্ধকাঁয়! ॥ 
হিংস। ঈর্ষ! কিন্তু যদি পরশে হৃদয় । 
পিশাচী তোমার কাছে পায় পরাজয় ॥ 
সরম-ভরম জতী করিলে বর্জন । 

দেবীর প্রতিমা হয় সঙ্গে বিসর্জন ॥ 

বড়ই ছুর্লভ নাম এ জগতে সতী । 

চিন শুধু নয় তার এক পতিরতি ॥ 

পতি ধ্যান-জ্ঞান পতি মান-অপমান। 
গতির স্থখের তরে করে আত্মদান ॥ 
অত্যাচারী অনাচারী হলে পরে পতি । 
তারে যেই পুজে সেই সতী--সতী-_সতী ॥ 


রূপবর্ণন] | 


দুহাতে ভুগাঁছি আছে মকরের বালা । 
তাতেই ফেশন দ্রেখ সাঁজিযাঁছে বালা! ॥ 
তার কোলে ঢেউ খেলে” আছে চুড়িগুলি। 
টুন্ঠুন্‌ রবে কানে দেয় সুধা গুলি? ॥ 
বাহুতে আঁড্রপাঁত উজ্জ্বল অনস্ত। 
মনোলোভ। চারুশোভা। খুলেছে অনন্ত ॥ 
গলায় প্রেমের. ফেমে ঝকে হেম-চিকৃ। 
হীরা-ছোলা-টোপ্‌:তোলা৷ জ্বলে চিকৃচিকৃ ॥ 
বাছারে বিহরে বুকে সাত-নর হীর। 

সে হারে হরিয়া মন মানায় গো হার ॥ 

ছুটি কানে ফুটে আছে হীরকের টোপ্‌। 
পতিরে ফেলিতে ফাঁদে মাছধর| টোপ্‌॥ 
বিউনি ন! করে” কেশে এলোকখোঁপ! বাঁধে । 
খোপাঁটি বাঁধিতে সাথে বঁধুহিয়। বাধে ॥ 
কবরী আটকে রাখে কাঞ্চনের কীটা। 
চিকুরে পতঙ্গ হেরে? অঙ্গে দেয় কাটা ॥ 
অধরে ঢালিয় দেছে সুধারস পন 

বড় ভাঁগ্যধর ভাগ্যে তাতে মধু পান ॥ 


১৯২ 


অমৃত-মদিরা ৷ 


5 
. নয়নের দ্বীপে করে বুক টিপ্টিপ্‌॥ 


অঙ্গ ঘিরে আছে শাটা বন্থস্তীবরণ। 
করিবে সে শাস্ত শোভ| কাহারে বরণ ॥ 
পায়ে লোটে ছয়গাছি ছিলে-কাট। মল্‌। 
চলিতে উছলে ছটা করে ঝল্মল্‌ ॥ 
আরক্ত অলক্তরসে চাঁরু পতল । 

সে রসে মিশায় ধর। স্বর্গ রসাতল ॥ 
মাটিতে হাঁটিতে বাঁল! চলে ধীর-পায়। 
ভয় বুঝি বনস্থমতী পাছে ব্যথা পায় ॥ 
প্রফুল্ল বদনখানি সদ্য-ফোটা পদ্ম! 
আভায় নিভায়ে ফেলে শশী কোটিপদ্ম ॥ 
হাঁসিলে দশনে দেখি মুক্তাফল কটি । 
ক্ষীণতনুমাঝে রাজে আরো ক্ষীণ কটি ॥ 
ব্যথিতে সেবিতে মুক্ত কমনীয় কর। 
হৃদয়ে বুলালে হাত অতি শাত্তিকর ॥ 
কোমল কণ্ঠের ত্বরে কোকিল কুহরে । 
সরল তরল তাষে মনের কু হরে ॥ 
টুকটুকে মুখ জুঁকে মানায়েছে নাসা। 


ছুটি সরু চারু ভুরু যুবজন-নাঁশা ॥ 


রূপবর্ণনা। ১৯৩ 


প্পপাসপাপিপিশপিপিপিপাপএপপপাতিশীপপিপসিশশীশিশশিশপাপশ পিপিপি 


কপোলধুগলে হেরি কোকনদ- রাগ। ] 
প্রেমযাগে যুবকের জাগে অনুরাগ ॥ 
ফুল ফুটে আছে যেন ছুটি ছোট কান। 
যৌবনে লাবণ্যজলে অঙ্গ কানেকান ॥ 
পুলকে ঝলকে বুকে যুগল গোলক । 
কৈলাসের কুঞ্জপাশে বিষুঃর গোলোক ॥ 
আখিতে মাখিয়! রাখা প্রাণের প্রতিভ!। 
ধরায় ধরেছে নাম বালিকা “প্রতিভা” ॥ 
কার্‌ গলে দেবে মাল! এই শোভারাশি। 
কোন্‌ লগ্নে জন্মা তার কিব। উচ্চরাশি ॥ 
'যে হও সে হও তুমি কবি সাধে পদে । 
গ্রতিপদূচন্দ্রে দেখো. স্নেহে পদে পদে ॥ 
মরদেহ ধরে? যবে লভিবে অমৃত । 
বলিও সকলি সত্য বলেছে অমৃত ॥ 


১৩ 


রোগ-শব্যায়। 


আর কেন মন, নিকট মরণ, 
তবুসে চরণ শরণে ন| ধাও | 

এখনে। কি তোর, ভাঙিল না ঘোর, 
মানুষের মুখ আজে! কেন চাও ॥ 

আজে! কিরে আশ।, ন্নেহ-ভালবাসা, 
তোর তরে তোরে দেবে কেউ দান | 

ধরা আমিঃ-ময়) তুমি” কেউ নয়, 
“আমার” গরজে “তোমার যা মান ॥ 

ষদি লাগ কাজে, তবে বটে সাজে, 
আদরের তরে শত আব্দার। 

যবে ুন খাই, তবে গুণ গাই, 
মানবমানসে শানতত্ব সার ॥ 

তুমি এক জন" তবে পরিজন, 
প্রাণে গ্রাণে বাঁধা বহু প্রিয়জন । 

গল কার্যকাল, হ'লে বাজে মল, 
গ্রাণে আর তোর কিবা প্রযে(জন ॥ 

প্রভাতের ভানু, হয়ে নতজানু, 


স্তবস্ততি করে” পুজে ভক্তগণ। 


বোগ-শধ্যায়। ৯৯৫ 


তেজের আকর, মধ্যাহ্ভাক্কর, 
তাঁরে নমস্কার কিরণ-কারণ ॥ 

আস্তে যান রবি, মৃভু-মধু ছবি, 
কবিচক্ষু বিনা আর কেবা চায় । 

নাহি হতে অস্ত, হ'লে রা হুগ্র্ত, 
তাড়াতাড়ি হাঁড়ি গৃহস্থ ফেলায় ॥ 

নবমী ফুরাঁলে, ঢোলকের তাঁলে, 
গালি দেয় তার! যারা পুজে মায়। 

পুজা-অবসাঁন, গ্রাতিমা-ভাসান, 
দালানের দ্রিকে কেহ নাহি চায় ॥, 

আমার এ গতি, কত ধরাপতি, 
পেয়েছে সয়েছে অবনতি-পরে । 

সে-ই ভেসে গেছে, সকলে হেঁসেছে, 
সংসার চলেছে গরবে-গুমরে ॥ 

বিনামা বহিতে, শির পেতে দিতে, 
মত্ত হ'য়ে যারা হ'ত আগ্য়ান। 

প্রত্যাশা পাবার, হারায়ে আবার, 
তারাই করেছে তারে হেয়-জ্ঞান ॥ 

গ্রবাদেতে বলে, ইন্দ্রের বদলে, 


শচী নাহি টলে অমরা-আসনে | 


১৯৬ অমৃত-মদির! | 


যে-ই ধরে বাঁজ, সে-ই দেবরাজ, 
শচী ত্যজে লাজ তাহ।রি শাসনে ॥ 

ক্লাস্ত পথশ্রামে, অগস্ত্য-আ।শ্রামে, 
বনগামী রাম হলেন অতিথি । 

মৃত্ভিকা-সরায়, স-পতি সীতায়, 
শক্ত, দিয়ে মুনি জানালেন গ্রীতি ॥ 

সেই রাম যবে, লঙ্ষার আহবে, 
জয়ী হযে ফিরে আসে রাজবেশে | 

রাজা দেখি রথে, আগুবাড়ি পথে, 
লক্ষ লোকে ভক্ষ্য দেন খধি হেঁসে ॥ 

ব্যক্তি এ ধরায়, আদর না পায়, 
অবস্থার পুজা বুঝেন জানকী । 

রোগ যবে সারে, কে চেনে ডাক্তারে, 
এলে ত্যক্ত ধরে গয়'র পাঁতকী ॥ 

যবে শক্তিহীন, গেছে তোর দিন, 
হলি কাঁধ্যহীন বুঝেছে সংসার | 

বৃদ্ধা হ'ল গাই, দুগ্ধ আর নাই, 
হান্ধারবে কান! কেবা শোনে তার ॥ 

“আপদ বালাই”, সবারে জ্বালই, 


“পালাই পালাই”, কাঁছে এলে করে। 


রোগ-শধ্যায়। ১৯৭ 


প্রাচীন কাহিনী, ভষেতে গাহি দি 
পাঁছে বাঁজে বকি বলে দ্বণাভরে ॥ 

ঘি দিয়েছি পাতে, আছে গন্ধ হতে, 
পেট ভরে” গেলে কার কিবা! তাতে । 

বজনী পৌহালো, রবি দিল আলো, 
গ্রদদীপের পানে কে চায় প্রভাতে ॥ 

এই তবহাট, “ঘোড়দৌড়,-মাঠ, 
নিজ নিজ লক্ষ্যে ছোটে প্রতি জন। 

যে পড়ে পেছিযে, সে মলে চেঁচিয়ে, 
কেহ না! দাড়ায় তাহার কারণ ॥ 

কিন্ত শুনি মন, আছে একজন, 
সদ্দা-সর্ধবক্ষণ কাছে কাছে থাকে৷ 

ছুটিতে ছুটিতে, পড়িলে মাটিতে, 
ধূলে। ঝেড়ে দিয়ে কোলে তুলে রাখে ॥ 

কেদে যদি ডাকি, শুনেছি সে নাকি, 
তিলেক তফাতে থাকিতে না পারে। 

“হরি? নাম তাঁর, বড় আপনার, 
পিতা! মাত৷ ভাই একই আধারে ॥ 

এক বন্ধু সেই, 'আর বন্ধু নেই, 
দীন হীন ক্ষীণ চিরসখা। তার | 


১৯৮ অমৃত-মদ্রিরা। 


সি পিপি 


যবে ধন সঙ্গে, জন জোটে রঙ্গে, 
মে জন করেন স্থদুরে বিহার ॥ 

বিভবের তেজে, ফিরি বাবু সেজে, 
কেবা খোঁজে মে যে কোথায় তখন । 

ছাঁড়িলে সবাই) এক। সেই ভাই, 
মনে পশে বসে নিবারে বেন ॥ 

তাই বলি মন, তাই বলি মন, 
জ্বালাতন হ'য়ে ভেস ন। হতাশে। 

ভেবে জায়াচিত্র, ডেকে পুক্র-মিত্র, 
বহিও না নেত্রে কতর নিশ্বাষে। 
হরি হরি হরি ভাকরে বিশ্বাসে ॥ 


মহারাজা স্তার্‌ নরেন্দরুষ্ণ বাহাহ্রর । 


, শ'ব।জার অন্ধকার, ঘরে ঘরে হাহাকার, 
রাজবাটা-পামে চোখ চাহিতে মা চ।য় | 
সহসা পশিল কানে, আজি দীপ্ত দিনম!নে, 
ছোট রাজ! তেজিলেন ধুলার ধরায় ॥ 
সেই পক্ষ রূপরাশি, আধরে অমর-হসি, 
আর ন। দেখিবে কু এ মর-নয়ন। 


মহারাজা স্তার্‌ নরেন্্রকুষ্ণ বাহাদুর! ১৯৪ 
রাজেন্দ্র নরেন্দর আজ, সারিয়। সংসারকাজ, 
চিরপ্রিয় গঙ্গাতীরে করেন শয়ন ॥ 
ওকি গোম। হ্রধুনি, তোমার কল্লোল শুনি, 
অনিল-হিল্লোল যিনি সেবিতেন নিত্য | 
তীর দেহ তব জলে, তুমি কিনা কুতৃহলে, 
তরঙ্গ তুলিয়ে বুকে স্থুখে কর নৃত্য ॥ 
পতির মাথায় নেচে, পরকাল দেখি গেছে, 
নাচন থামে না বেটি কাদামাটি মেখে । 
হইয়ে হব্দির মেয়ে, হরের আঁদর পেয়ে, 
সাগরে ধর গে! ধেয়ে লজ্জা নাহি রেখে ॥ 
. নিত্য মৃত্যু দেখে দেখে, মেযে-মন গেছে পেকে, 
তাই বুঝি শোকে চোখে নাহি লোৌণাঁজল। 
ধরায় ঢালিয়৷ কায়া, মরিয়া গিয়াছে মায়া, 
হরজাঁয়৷ তাই আজ হেঁসে ঢলাডল ॥ | 
তা নয় ত। নয় মাগে। দিবানিশি ভূমি জাগে 
করুণায় কলকল্‌ অধিরল খেদে। 
নরের ব্যথায় গলে? আসিলে মা ধরাঁতলে, 
জীবন করিলে জল জীবতরে কেঁদে ॥ 
কত দেখে” চিতাশিখা, হয়েছ মা বয়ৌধিকা, 
পলে পলে তীরে জ্বলে অন্তিম অনল । 


২০৯ পাটির । 


দেখিলে মা তব তটে, কত সাজে কত নটে, 
কত পট পাঁলটিল এল-গেল দল ॥ 
ত্রাহ্মণ-গৌরব-কালে, ছাড়ি শিব-জটাজালে, 
ক্ষ্রিয়ের আবাহনে আসিলে মরতে । 
ভেবেছিলে সব আছে, তুমি মাত্র এলে পাছে, 
দ্বিতীয় অমরা হবে আ।ধ্যের ভারতে ॥ 
শুনেছ মা সামগান, দেখেছ গণীবে টান, 
বৌদ্ধের বিজয় ক্ষয় সম্মুখে তোঁমার । 
কাধ্যহার! হ'ল আর্ধ্য, ডুবিল সাআজ্য রাজা, 
পাঠান মোগল এল করে, মার্‌ মাঁর্‌ ॥ 
সে পতাকা গুটায়েছে, জিত জেতা লুটায়েছে, 
আঁজি দেখ গরবিণী বটনের পায়। 
ভগীরথবংশধর, যাচিতে উদ্ধার-বর, 
অন্যদেব-আরাঁধনে হিমালয়ে যায় ॥ 
ধৈর্যয-বীধ্য গেছে চলে, কে যাবে গো! হিমাচলে, 
প্রতিজ্ঞ পুরাতে গঙ্গা মিলায়ে সাগরে । 


দেখেছ ম! ভ্রবময়ি, বীরবালা ঘমজয়ী, 
চিতাঁয় বসেছে হেঁসে পতিপদ ধরে? ॥ 
দেখেছ মা নবদ্বীপে, প্রেমের সে হেমদীপে, 


গোঁলোক-আলোক দিয়ে তামল নাশিতে। 


মহারাজা ভ্তার্‌ নরেন্দ্র বাঁহাছ্থর | ২০১ 





ধরি করে বরাভয়, জগত করিতে জয়, 
প্রেমডোরে বন্দী করে? মানবে শাসিতে ॥ 

ভাসাতে হৃদয়ঘটে, আদিয়া তোমার তটে, 
যুগে যুগে কেঁদে গেছে কত নরনাঁরী। 

কত আখির অঞ্জন, হয়েছে মা নিরপ্জান, 


জীবনপ্রতিম! কত নেছে পৃতব!রি ॥ 

আসরে ভাঁডিয়৷ পালা, জুড়াতে জাএত জ্বালা, 
কত লোকে দেছে ঝাঁপ তোমার তরঙ্গে । 

কত ইচ্ছা কত আশা, স্নেহ মায়া ভালবাসা, 
কতই গোপন ব্যথ! মিশাল মা অঙ্গে ॥ 

প্রেমে গলে? হলে? জল, সদ] হৃদি উলমল্‌, 
তরল করুণা-তান তোল তরঙ্গিণি। 

শতধার৷ বিমলিনী, পথহার! পাগলিনী, 
অকুল পাথরে ধাও হরবরাঙ্গিণি ॥ 

আজি এক প্রিয়পুত্র, ক।টিল মা কর্শাসুত্র, 
ধরাক্ষেত্রে নেত্র তাঁর না মেলিবে আর । 

গ্রাচীন বংশের ভাতি, রাজপুত্র রাজন।তি, 
রাজকৃষ্ণ-শেষবাতি নিভিয়! আধার ॥ 

স্থবিদ্বান্‌ মহামতি, কায়স্থের গোীপতি, 
সদালাগী মিষ্টভাঁষী অতি মহাজন । 


২০২ অমৃত-মদিধা। 


বিনয়ের অবতার, সদা মুক্ত রাজদ্বার, 
মাধুর্য্যে গান্তীধ্যে কিব। মধুর মিলন ॥ 
বংশমনে নিজ যশ, ধনী দীনে করে বশ, 


চপ্সিল বিলাতবাসে মে যশ-সৌরভ । 
সবর্গগতা ভিক্টোরিয়া, “মহারাজা” নাম দিয়া, 
“নাইট্‌”-উপাধি-দাঁনে বাড়ান গৌরব ॥ 


অর্ধ শতাব্দীর পর, বিন। বৃত্তি অবসর, 
রাজকাধ্য বহুতর সাধিয়! স্বেচ্ছায় । 
নাহি ছুঁয়ে রোগশষ্যা, বিন! পরপরিচর্ধ্যা, 


সহাস্তে বন্ধ! হ'তে নিলেন ধিদায় ॥ 

পুক্র পৌজ পুত্র তার, আলে। করি গঙ্ষাধার, 
দাঁড়াল টাঁদের হাট রাজপরিবার । 

“কি হু'ল গো হায় হায়। রাজ! ঘাঁয় বাপ যায়, 
বলে” এল গ্রজাগণে কাতারে কাতার ॥ 


কাঞ্চন-ভূধর ধরে+, শোয়াইল চিতা”পরে, 
হরি বলে' দিল ভেলে পৃত হুতাখন। 
লোভ ক্ষোভ চিন্তা ভয়, উপাধি কি পরিচয়, 


ম্নেহ মায়! অভিমান হইল দইন। 
রহিল না ভন্মে কোন রাজার লক্ষণ ॥ 


অবসাদ । 


কেমন-কেমন কেন করে আজ মন। 
কে(নমতে নাহি পারি হ”তে অন্য-মন | 
হৃদয়ের রূক্তে যেন চলেছে তুফান । 
ইাপাইয়। উঠিতেছে ভিতরেতে প্রাণ ॥ 
বদ্ধবারুবলে যেন বুক ওঠে ফেঁপে । 
প্রশ্বাস ছাড়িতে গেলে ক%। ধরে চেপে ॥ 
উঠি-বসি পুন শুই স্বস্থ নহি তাঁয়। 

কি যে এক কাতরত। পড়িয়া শষ্যাঁয় ॥ 
কোথায় শিথিল যেন হয়েছে বাঁধন । 
কি গুরু কর্তব্য কাজ হয়নি সাধন ॥ 
কি কাজ তাহাঁও কিন্তু না হয় স্মরণ । 
অন্তর আকুল করে কাহার কারণ ॥ 
জীবনের কি-যে যন্ত্র ফেলেছি হারাষে। 
হুু হু করে বুক রসন। শুকায়ে ॥ 
কাহারে নিকটে যেন আনিয়। এখন | 
কাদিতে কাদিছে প্রাণ ধরিয়। চরণ ॥ 
যদিও দে করে? থাকে কোটি অপরাধ । 
আপনারে অপরাধী করি হয় সাঁধ ॥ 


অমৃত-মদিরা। 


বেদন। হাড়ের হা'র খুলিয়া তাহার । 


ভূষণ করিতে বাঞণ বক্ষে আপনার ॥ 
রাগে রাঙ। আখিছুটি দেখিবার তরে । 
অন্তরে ক্রন্দন ওঠে আঁখি নাহি বারে ॥ 
নির্জনে পড়িয়া কিছু করিলে রোদন । 
বুঝি-ব! লাঘব হয় হ্বদয়-বেদন ॥ 

চক্ষু বুজে” আরাধনা! ঘুমের লাগিয়া । 
অতীত গিয়াছে মুছে দেখিতে জ।গিয়া ॥ 
অথবা নয়ন খুলে চাহি দ্েখিবাঁরে । 
কতকাল গেছে খেন চলিয়া! সংসারে ॥ 
দেশ হ'তে দেশান্তরে গিয়! বনুদুরে | 
ছুজনে নিজ্জনে আছি কোন এক পুরে ॥ 
মুখে মুখে বুকে বুকে নাহি ছাড়াছাড়ি । 
কাজে-কর্ধে গৃহ্ধর্মে নাহি তাড়াতাড়ি ॥ 
উদরের ক্ষুধা গেছে মিটে জন্মতরে | 
পিয়ামা-বারিতে পাঁন অধরে অথরে ॥ 
পরিচর্্য1-তরে নহে অন্যের প্রয়াস | 
আমি তার দ।স আর সে আমার দাসা ॥ 
কোলে করে" তুলে? তারে ফো।লেতে বসাই। 
কবরী হইলে বাসী আপনি খসাই ॥ 


অমুদ্রবক্ষে ২০৫ 


আপনি করাই ত্নাঁন তেল দিয়ে চুলে । 
কিছু যদি খেতে চায় মুখে ধরি তুলে? ॥ 
আলস্ত হইলে তার অঙ্গে পড়ি চলে? । 
আরামের উপাধান করি হৃদি-ফলে ॥ 
অবসাদ এলে দ্রঁহে করি জড়াজড়ি । 
অনন্ত নিদ্রোর তরে ঘুমাইয়া পড়ি ॥ 
দেখে যদি কেহ, যেন করে নিরীক্ষণ । 
ছুখানি অধর আছে করিয়। চুম্বন ॥ 
সৌন্দর্যে তাহার কোন পড়ে নাই দাগ । 
কপোলে তখনে। আছে লেখা অনুরাগ ॥ 
কেহ যদি পাঁছে এসে নিষে যায় কেড়ে। 
রেখেছি হৃদয় জুড়ে আলিঙ্গনে বেড়ে ॥ 


সমুদ্রবক্ষে | 


তরল প্রান্তর নীল তরঙ্গের রঙ্গ । 
কুলহার! জলরাশি ঘাতে ঘাতে ভঙ্গ ॥ 
লহরে লহরে নাচে শুভ্র ফেণাহার। 
বলাকার শ্রেণী যেন দিতেছে মাতার ॥ 


অমৃত-ম্দরা । 


যতদুর দৃষ্টি চলে-__দুরে--অতি দুরে । 
নীল- নীল- খালি নীল--দেখ চক্ষু পুরে ॥ 
নীলের খিলান শিরে নামিয়।ছে নীলে । 
স্থনীল সলিল আঁছে নীলাকাশে মিলে ॥ 
নীল চক্র বিন আর কিছু নহে দৃষ্ট। 
নীলকান্ত-অঙ্গজলে জগৎ কি স্ষ্ট ॥ 
ঘোর রোলে চলে জল তরঙ্গ-আছাড় । 
ঢেউ চড়ে” ঢেউ ওঠে জলের পাহাড় ॥ 
ফোলে দোলে হীর! জলে ফেনার মুকুটে । 
এই ওঠে মাথ! তুলে? এই পড়ে লুটে ॥ 
ুকুটে মুকুটে ঘন ভীষণ ঘর্ষণ । 

জলবিম্ব ফেটে জল জলেতে বর্ষণ ॥ 
মাঁটীর মেদ্রিনী ফেলে এ কোথা এলেম। 
নগর পর্বত বন কোথ। হারালেম ॥ 

এই রাজ্য অধিকার কেমন রাজার | 
কাথা পণ্ড পক্ষী কীট মানব-বাজার ॥ 
2কাথা কলরব হি ছন্দ বা রোদন। 
একাঁথ। প্রেম-আলিঙ্গন কটু সম্বোধন ॥ 
সন্ধ্যা-আগমনে হেথা কে দীপ দেখায় । 
কোন বিহগ্ের গানে যামিনী পোহাঁয় ॥ 


সমুদ্রবক্ষে। ২০৭ 


উত্তপ্ত কাঞ্চনকান্তি দেখেছি উধায়। 
নান করি উঠিতেছে প্রশান্ত প্রভায় ॥ 
সেই কি গে রবি যাহা স্বদেশে প্রকাশে । 
সেথাকা'র তারাহার হেথায় কি হাসে ॥ 
অতলে তরল-তলে নেত্র-অগোচর | 
জলচর-জীব-রাজ্য রতের অআকর ॥ 
অণুপরিমাণ কীট বসিয়া বিরলে । 
নিজদেহে করে সৃষ্টি নব মহীতলে ॥ 
মানবে বুঝাতে যেন ক্ষুদ্রত্ব তাহার। 
ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র পলা স্থষ্টি বিধাতার ॥ 
হিংঅক-হাউর-সুখে দশন মন্ঘল। 
সামান্য গুক্তির গর্ভে ধরা মুক্তাফল ॥ 
ক্ষুধ! নামে ভক্মানুর সর্ববন্র বিচরে। 
“খাই খাই” মহাঁশব্দ বিশ্ব জুড়ে করে ॥ 
বলবাম্‌ ধরে? খায় পাইলে দুর্ববলে। 
পর-পর এ ব্যাঁভার আসিতেছে চলে? ॥ 
দুস্তর গভীর এই নীল-নীর-তলে। 
ক্ষুধা-দৈত্য আধিপত্য করে সমবলে ॥ 
চক্ষে নাহি হয় লক্ষ্য কীটাণুর অথু। 
তাহার আহার জীব ক্ষুদ্রাদপি তনু ॥ 


অমৃত-মদির। 


শফরী পুরাঁয় পেট মীন-কীট ধরে" । 
মুগেল গিলিয়া রাখে সকরী উদরে ॥ 
রোহিত মোহিত হ'য়ে অপত্যের রূপে । 
আবার লুকায় তারে জঠরের কুপে ॥ 
বোয়াল চোয়ালখানি করিয়! বিস্তার । 
বেলে পুঁটি টুনো জীবে দিতেছে নিস্তার ॥ 
শছ্ের আত্ষ্কে নদা শশ্বুক আকুল। 
কচ্ছপ ক'্$টকুল করিছে নির্মল ॥ 
তিমির তাঁড়নে পড়ে জলে মহাম।র | 
ঝাড়ে-বংশে খায় ধরে? মৎস্য-অবত।র ॥ 
ধাঙড় হাউরদল ব্যাদানি বদন । 

বৃডূক্ষু প্রতীক্ষা করে তিমির নিধন ॥ 
তরঙ্গে প্রবল ক্ষুধা বিশ্বনাণী গা 
লৌহপোত জীর্ণ করে নাবিকের ত্রাস ॥ 
অনীম সলিল নীল করি দরশন | 

“মাঁটী মাটা” করে? মন হয় উচ।টন ॥ 
মাটার শরীর চায় মাটীতে উঠিতে। 
মাটা হইবার দিকে মাতিয়। ছুটিতে ॥ 
কয়দিন দিনরাতি স্তস্ভিত অবাকৃ। 
চিন্তাহারা হেরিলাম জলের এ জীঁক ॥ 


সমুদ্রবক্ষে। ২৯৯ 


শুনেছি বিরাটু গীত কল্লোল-ঝলক। 
তরঙ্গঈ-তাঁওব দেখে ফেলিনি পলক ॥ 
আসিতেছে অবসাঁদ অরুচি সলিলে। 
মনের বাঁধন ক্রমে হইতেছে টিলে ॥ 
ভরে” গেছে কান গুনে নাবিকের গোল । 
হেলেছি টলেছি ঢের খাইয়াছি দোল ॥ 
দুরে দেখি দীপ-দ্বীপ স্বজাতির ঠাই। 
ইচ্ছ৷ করে ঢেউ চড়ে” ছুটে হাথ যাই ॥ 
দেখিতে মাঁনবমুখ সংসারে অতুল 
'“কুল কুল” করে; প্রাণ হয়েছে আকুল ॥ 
তরীর নাবিক এর! নহে ঠিক নর | 
মানব-আকার কোন নব উভচর ॥ 

কলে যেন চলে-ফেরে কলে কোলাহল । 
পোতের গতির তরে মতিমান্‌ কল॥ 
জীবনে ফুরাবে যবে আঁশা-ভালবাঁসা।' 
তখন লাঁগিবে ভাল চিরকাল ভাঁসা ॥ 
অগ্রা্থ করিব বাহ দিদ্র! যাবে মন। 
নীরে বাঁস নীরে নাঁশ নীরে নিরঞ্জন ॥ 


১৪ 


পতি । 


ব্যঙ্ষপ্রিয়া রঙ্গময়ী কোন্‌ রসবতী । 
উপহাসে ক্রীতদ।সে নাম দিল পতি ॥ 
বিবাহেতে পুরুষের হুয় সংঘটন। 
স্বাধীনতা-স্বর্গ হ'তে প্রথম পতন ॥ 
হারায় আন্তের “তটি পতিত” পতনে । 
তাই দতী ডাকে তারে 'পতি”-সন্বোধনে ॥ 
পত্রীপদ্তীর্ঘে সদ! গড়।গড়ি যায় । 
তাতেও গয়ার পাগী “পতি"নাম পায় ॥ 
দুর্ঘতি কুমতি ক্ষতি প্রণতি মিনতি । 

এ সবের সনে বেশ মিল খায় পতি ॥ 
তের'তে মনিব যবে করেন প্রবেশ | 
উমেদারী-আজি লিখে করেছিনু পেশ ॥ 
চাক্রী-তরে ঘুষ দিছি রেশমের 'ফিতে। 
সাবান খেস্রু কত বিলাতী শিশিতে ॥ 
চোদাতে মদ্দর সাঁর হস্ল হাড়হদ্দ | 
বানর বনিনু দেখে পোনেরর পদ্ধা ॥ 
ষোড়শী শাড়সী-পাকে করে নিষৃ-খুন। 
সতের গতরে দেয় ধরাইয়ে ঘুণ ॥ 


পতি। ২১১ 


আঠার রূপের হাটে গরম বেজীয়। 

হুকুম তামিল করে? প্রাণ যায়-যায় ॥ 
উনিশ--বিশের তরে বছর ছুচাঁর। 

যাবে কি না যাঁবে ছেড়ে করিল বিচার ॥ 
বিশের যৌবন ধরে? তুফাঁনে চোঁবান। 
ভাদ্দরের ভরানদী ফাড়ী্ষাড়ী বান ॥ 
সার্ভিস্‌ বত্রিশ বর্ষ এরূপে যাঁপন। 

এ আপিন নাই শুনি কখন পেন্শন্‌ ॥ 
প্রথমে মনের মত পেয়েছি বেতন। 

উপ্রি আছিল কিছু নিত্য উপার্জন ॥ 
ছিল বটে খেজ্মত্‌ খান্সামা-সাঁজে। 
মেহম্নতে মজ! তবু আঁয় ছিল বাঁজে ॥ 
ছাঁয়াদাযী জীয়া গেছে প্রেষে ধরে ফল। 
দিনে দ্রিনে বেড়ে গেল মনিবের দল ॥ 
ছোট ছোট “বাবালোক"” বুঝে-স্থবে হাবা। 
গোলামেরে দিলে নাম বাঁবাঁকেলে “বাবা ॥ 
পতির পতিত্ব হয়ে ক্রমে ক্রমে লোপ। 
এখন ভৃত্যের কাধে পিতৃত্ব-আরোপ ॥ 


আানান্তে। 


কি মাধুরী মরি মরি রূপ গেছে খুলে। 
ভিজে-ভিজে মুখখানি আঁধ-ভিজে চুলে ॥ 
নলিনী অমনি মুখে মাখিয়া শীহার। 
অরুণে তরুণ রূপ দেয় উপহার ॥ 

এলে কি চন্দনচর্চা করিয়৷ ললাঁটে। 
সৌন্দর্ধ্যতরগ্গ মেখে জাহ্‌বীর ঘাটে ॥ 
রঞ্জিত পাটের বাসে ব্বর্ণ-আঁভ। খেলে। 
সরস্বতী ভগবতী কার, রূপ পেলে ॥ 
হেলায় অ(চলখানি ভূমে যায় লুটে। 
স্থনীল নয়নছুটি উঠিয়াছে ফুটে ॥ 
মলিলপ্রফুল্প গালে গোলাপের কলি। 
বক্ষের বৈভব পড়ে উল্লাসে উছলি ॥ 
গঙ্গাষ মেটেনি আঁশা তাইতে আবার। 
পদ্মহ্ুদে হেমহাঁর দিতেছে আতার ॥ 
কাঞ্চনের কাঞ্ীরপে শিশুশশিমাল|। 
জঁরদ গরদখানি করিয়াছে আল ॥ 
শ্রীবাটি হেলাঁষ়ে ছুলে এলে মরলিনী । 
ভাগ্যবান্‌ ভূপালের যেন ভূপাঁলিনী ॥ 





খতুবর্তন। ২১৩ 


মহিমায় ও সোফাঁয় বোস কিছুক্ষণ ।. 
অবাক্‌ হইয়া শোভা করি নিরীক্ষণ ॥ : 
অমর] ছাড়িয়। এলে এ মাটির নয়। 
এখন তোমারে করে পরশিতে ভয় ॥ . 
বিনোদ বদন দেখ স্বমুখে যুকুর | । 
মোহিনি মোহিত! হও দেখিয়া চিকুর ॥ 
যতনে রেখেছ ধরে” যুখিকার হার । 
হাসাঁও সে বাপী-হার হৃদয়ে তোমার ॥ 
খেলুক ফুলের মাল! টুলের লহরে । 
পবিত্র প্রতিমাখাঁনি হেরি প্রাণ ভরে? ॥ 
করধুনী-পুত-নীর করি পরশন | 

স্থমুখে দাঁড়ালে দেবি দিব্যদ্রশন ॥ 
প্রভাতে দেখালে মুখ বিমলবরণ । 

নাও গ্রেমপুজ্পাঞ্জলি মেলায়ে চরণ ॥ 


খতুবর্তন। 
৯ ঠ 
নিদাঁঘে রোদের দাপে করি আইচঢাই। 
ছাঁতে পড়ে” পাখা নেড়ে রজনী পোহাই ॥ 


২৯৪) অমুতমদিয়া 


সপ 


পি পাপ তল 


প্বরফ বরফ” হকি ঢোকে টৌকে জল। 
মশা-মাছি ছারপোকা করে গো পাগল ॥ 
বিকালে ব্যঞ্জন রঁ(ধে সন্ধ্যা হলে টে । 
কলেরার ভয়ে ফল খেতে নারি সখে ॥ 
“দে জল দে জল” বলে” তাকাই অকাঁশ। 
একি সৃষ্টি নাহি বৃষ্টি কেন বারমাস ॥ 


২ 


ব্রিষ। আসিলে পরে পরি” মেঘান্বর | 
আগে ভর বিদ্যুতের দেখে স্বয়ম্বর ॥ 
নিরাশ-নীরদ ডাকে ভীমরোষে গর্জিি। 
“রাম রাম” বলে? বলি একি তোর মর্জি ॥ 
মেঘের রোদনবেগ নহে তো সামান্য | 
মাঠ বাট ভেসে যায় বন্যার প্রাধান্য ॥ 
মোড়ে মোড়ে হাটুজল হড় হড়ে কাদা । 
গাঁড়ির বেয়াঁড়। দর আপিসে তাগাদা ॥ 
গ্রথনে ধনে শব্দ বিদ্যুতের ছন্দ । 
কৃত্রিম তড়িৎ স্তব্ধ ট্যাম্গ।ড়ি বন্ধ ॥ 
বাজারে আনাজ নাই মাছ গেছে ভেসে । 
। আলুগোড়া খেয়ে করি বিধিপোঁড়া শেষে ॥ 


খতুবর্ন। ২১৪ 


ঘরের ভিতরে ঢোকে পাঁড়ার্ীষ়ে মাপ ৰা 
সহরে ভাতের পাতে ব্যাঙ মারে লাফ ॥ 
কোটাঘরে ঝরে জল চালে খড় চাঁই। 
কবে বর্ধা হবে শেষ ঘ্ুচিবে বালাই ॥ 
আটদিন একটানা না উঠিল রোদ । 
বুষ্টি চাই শেষে পাই খুব প্রতিশোধ ॥ 


৩ 


শরতে বরাত মন্দ আরো বিধাতার । 

সুরে স্থুরে রাঁয় ফেরে দিনে দশবার ॥ 
ভাদ্দ,রে রদ্দূর কড়। পিভি যায় চড়ে” | 
একেবারে বৃষ্টি বন্ধ ফৌটা নাহি পড়ে ॥ 
গৃহিণী দেছেন শাল গুখাইতে ছাঁদে। 
মেঘ-নাদ শুনে গাল দেন ছন্দছ্ণাদে ॥ 
কোথাও কিছুই নাই উড়ো-মেঘ চলে । 
ভিজে গেল মব পোড়া আকাশের জলে ॥ 
জ্যৈষ্ঠের গরম গেছে সে একরকম । 
গুমে-গুমে ঘেমে মরি বন্ধ হয় দম ॥ 
ছাদেতে বিছায়ে পাটি শোবে। কি সাহমে। 
নিত্রাটি আসিলে বিধি বৃষ্টি দেবে কণদে ॥ 


২১৬ অমৃত-মদিরা । 


ৃঁ | 
আদিল কাঁতিক পুন করিবাঁরে দিক্‌ 1. 
হাচি কাঁশি বিধাঁতীয় বলি ধিকৃ-ধিকৃ-॥ ' 
সন্ধ্যায় বেরুনো বন্ধ “আনন্দ-পাঁড়ায়ঃ | ' 
হিমের এভাব মন্দস্বভাব ছাড়ায় ॥ 
ভূতল শুষেছে যত আকাশের জল। 
নরের নাসাঁয় তাহ ঝরে অবিরল ॥ 
যমের মহলে ওঠে বড় ধুমধাম । 
ভক্তের বনে ফোটে ভাক্তারের নাম ॥ 
অমর য়মের মত করিবার তরে । 
বোন্‌ দেন ভাইফৌটা ডাকিয়। সদরে ॥ 
আলো জ্বেলে বসি যদি পড়িতে কি খেতে। 
বাঁকে ঝাঁকে পৌঁকা, এসে পাতে পড়ে মেতে ॥ 
গরম কাটেনি ভাল নাহি চলে পাখ।। 
জানালা করিয়া বন্ধ যায় কিগো থাকা ॥ 
ভাল করে” শীত এলে তবু বেঁচে যাই । 
নেপ্খানি.মুড়ি,দিয়ে রজনী কাটাই. ॥ . 
ৃ 2 8 
হেমন্ত হইলে অন্ত পোষের প্রবেশ |: 
“বার হল বালাপোফ শৃল-ধোঁস। খেফ্‌॥ 





খতুবর্তন। ২১৭," 


পাশপাশি স০৬ 


সকালে সানের.কাঁলে কষ্ট অতিশয় | . 
করাতে কাটেন গাত্র জলমহাশিয় ॥ 
যামিনীতে কামিনীরা জলর্থ1টা-ভয়ে। 

ক্ষুধ! চেপে স্ধামুখী কত থাকে সয়ে ॥ 
কত শাঁল আলোয়ান পড়িয়াছে বাঁধা |. 
উদ্ধার করিতে লাগে ভদ্দরের ধাধা ॥ 
বেঁধেছিল জুর ঘর কান্তিকে শরীরে । 
'ম্যালেরিয়া ছেলেপিলে ক্রমে ফ্যালে, ঘিরে ॥ 
রোগীর বালাই বড় রাত নাহি কাটে। 
সকাল ডাকিয়ে কাল কাটায় সে খাটে 
আগুনের দেখি এবে বাজার আগুন। 
কাঙাল কীাদিয়া ডাকে আরে ফাগুন-॥ 
জুড়াইবে হাঁড় কবে জাঁড় যাবে চলে” | 
বিধিরে পাড়িয়ে গালি বড়দিদি বলে ॥ 





* | ৬ 1 
বসন্ত অনন্ত স্থখ বাঁধিয় আঁচলে । 
উঁকিঝুকি মারে ওই হেঁসে চলে? ॥ 
হঠাৎ ললাটে তাঁর উঠিল নয়ন। 
দেখে বঙ্গে পিকতৃঙ্গে নাহি প্রয়োজন ॥ 


২১৮ 


অমৃত-মদিরা। 


বাতাসের কাঁজ হেথা! করে দীর্ঘশ্বাস । 
আঁফিস-গ্রবাসে পতি বনিতা উদাস ॥ 
কাটারিতে কেটে কোসে বসিবাঁর ভাঁল। 
ঘরে ঘরে চরে-ফিরে কালিদাস-পাঁল ॥ 

কি খাতুসংহার লেখে উজিনের কবি । 
কবিত্বসংহারে এ'র। কুদিনের ছবি ॥ 

লাজ মানি” খধতুরাণী পিছন ফিরিল | 

গছুয়ে। দুয়ো” বলি তারে “সভ্যতা” ঘিরিল ॥ 
বহিয়। ধাপার গন্ধ আদিল মলয়। 
পাকা-রাস্তা, ধুলো দেয় তার অঙ্গময় ॥ 
কোকিল-কাঁকলি দিনে মাছি-ভন্ভন্‌। 
নিশায় মশার ডাকে অলির গুপ্ন ॥ 

বিরহীর তরে ঘঘ! ছিল যে চনান | 
বসন্তরোগীর অঙ্গে দিল আলিঙ্গন ॥ 

ওল! উঠ। নাহি আর হোলির দোলায়। 
বিছানায় ওলাউঠা দোলা চেপে যায় ॥ 
পাপ।গো পালাগে। ওগে! কে এলেগো তুমি । 
তুমিগে! পেলেগো? নাঁকি খুন কর গুমি ॥ 
ভাক্তারের একৃতারের মধ্যে নাহি আস। 
কালো ছেলে কোলে নিতে বড় ভাঁলবাগ ॥ 


খত্ুবর্তন। ২১৪ 


মদনের পঞ্চবাঁণ নৃতন-আকাঁর। 
পেলেগ কলের! হাঁম বসন্ত বিকার ॥ 
পাকিয়! গিয়াছে কপি মটরের শুঁটি। 
ভার হ'ল পার করা ভাত আৰ রুটি ॥ ৷ 
মজিনার খাড়া ছাড়া কাচ। কচি আম । 
মুখের রোচক বটে বড় কড়া দাঁম ॥ 
বসন্তে ভ্রমণকার্য্য শাস্ত্রে বধি আছে। 
গায়েতে নিশায় ভয় সাপে খায় পাঁছে ॥ 
শীতকালে হই নাই ধোপার দ্বারস্থ । 
আবার উড়ুনি-জাম। চাই ধোপ্দস্ত ॥ 
ধিকৃ বিধি ধিক্‌ খতু ধিকৃ কবিকুলে। 
বসন্ত প্রাণান্ত করে ধুলো-বড়ি তুলে? ॥ 


৭ 


ন। বুঝে নরের হবে গুরুমারা মতি । 
বিধাত। করেন সৃষ্টি দুষ্ট বন্থমতী ॥ 

এখন দেখুন ঠ্যাল! সমালোচনার । 
কফোনকালে তার আব নাহিক নিস্তার ॥ 
অধ্টার কৌশলে চোখে দৃষ্টি করে? সথষ্টি। 
খুঁত ধরে করে তারে গালাগালিবৃষ্টি ॥ 


অমৃত-মদিরা। 


সিসির উি১সিস ৯টি শিস তত সসপপাপাপিসপি 


স্বার্থে াণ সন্কুচিত হিংসাতিক্ত মম |. 
সৌন্দর্য্য মাধুর্য মহে তাহার কারণ.॥ 
“নাহিক ভাবের জলে এলাচের গন্ধ | 
গোলাপে ফলে না৷ ফল এটা বড় মন্দ ॥% 
পচায়ে প্রকৃতি ধরে? এইরূপ দোষ। 
কোনকালে কোম কাজে পায় না সম্তোষ ॥ 


দরবারে--পভাতবর্ণন । 


[অন্থকতিকৌতুক-+-1১8100) ] 
পাখী মব কানে বব রতি পৌহাইল। 
শিশুশিক্ষা। 

রাজা সব করে রব রাঁতি পোঁহাইল । 
কাঁশানে বারুদ গুলি খাল!সি ঠামিল ॥ 
নাকাল সৌখীনপাল গিয়ে পড়ে? মাঠে। 
মহাজন দেয় মন কিসে মাল কাটে ॥ ৷ 
উঠিল বিলাতী গোর! গৌরবে ছুটিল। 
হোটেলে টেবিলে গিয়ে সকলে জুটিল ॥ 
তাবুতে উঠিল বাঁবু লোহিত লোচন। , 
গুড়,ক দু'কিয়! মুখে পুলকিত মনন ॥ 


অন্তঃপুরে উদ্দীপন! 1 ২২১ 


খাপ সা ৩. পিপিপি সিপপপিশাশিলীত পশপতি পিপিপি 


শীতল : বাতাস বধ কীপাঁয় শরীর । 
খোঁয়ারি ভাঁঙিতে খোঁজে তলায় শিসির | 
উঠ উঠ বঙ্গ-ভায়া পর কোন বেশ। 
হুজুক-হাঁটেতে ছুটে” করহ প্রবেশ ॥ 


অন্তঃপুরে উদ্দীপন] । 


ঘুচাব জঞ্জাল সই ঘুচাব জঞ্জাল । 
খালা মেজে পাঁন সেজে কাটাব না কাল ॥ 
হীড়িকুড়ি হাতাবেড়ি দূর করে? দাও । 
চিনের বাঁসনগুলি টেবিলে সাঁজাও ॥ 
কাঁশীদাস কৃত্ভিবাঁস দাও টেনে ফেলে। 
সাঁজাও দেরাঁজ সই নাঁটকে নভেলে ॥ 
ছাইভন্ম কিবা লিখে গেছে ব্যাসমুনি। 
নাহি তাঁয় গিরিজায়! দিগ্গজ রোহিণী ॥ 
অন্তঃপুর-কারাগারে আর তে রব না। 

, কেরাণী পতির কথ! আঁর তে সব না! ॥ 
পতি হবে পশুপতি কিন্ব! জগতসিং। 
ধোঁড়। চড়ে” অন্ধকারে মন্দিরে মিটিং ॥ 


২ অমুত-মদিরা 


ললিত হ'লেও চলে নিদেন স্থরেন । 
ভারতের তরে যেই ধরেছে চিতেন ॥ 
বক্তৃতা কবিত্ব প্রেম এ পতিতে নাই । 
বিদ্ুধী নারীর পক্ষে বিষম বালাই ॥ 
তাই বলে” আঁমি সখি ঘুমায়ে রব না| 
আভাগী ভারতে আর ঘুমাতে দেব না ॥ 
না ধরিলে লাঠি মোরা ভারতললন! | 
ঘুমাবে ভারত-ভ্রাতা করিয়ে ছলনা ॥ 


নববর্ষ। 


এস নববর্ষরাজ, তোমারে সাজাঁব আজ, 
যুখিকা বেলের হার দোলাব গলায় | 

নিদাঘে তাপিত কাঁয়, চন্দন মাঁখাঁব তাঁয়, 
ব্যজনের তরে ধরে? রাখি মলয়াঁয় ॥ 

বসন্ত যায়নি দুরে, উকি মারে এসে ঘুরে, 
সন্ধ্যার সমীরে মিশে ইেসে করে খেলা। 

বৈশাখ সুখের মাঁষ, বাতাস বিলায় বাস, 
কাননে কাননে বসে কুন্থমের মেলা ॥ 


নববর্ষ । ২২৩ 


তরুতে লতাতে ফল, . ফলের ভিতরে জল, 
প্রকৃতি প্রদত্ত নান! পানীয় মধুর । 

দেবের সেবার যোগ্য, রসনার উপভোগ্য, 
স্থুরভি রসাল ফল ফলিছে প্রচুর ॥ 

পুণ্যের প্রথম মাসে, ধর্ম-উপার্জন-আঁশে, 
যতনে ত্রাক্সাণে দীনে করে? আকিঞ্চন | 

পুখ্যবতী পুণ্যবান্‌, বৈশাখে বিতরে দান, 


ফল জল অন্ন ছত্র বসন কাঞ্চন ॥ 

দেখিয়া তোমার আস, মনে মনে নানা আশা 
পুষিতেছে জনে জনে কর দরশন | 

দেখাবে কি খুলে খাতা, কি নিযে এসেছ দাঁতা, 
কার শিরে দেবে ছাতা! কারে ধরাঁলন ॥ 


কাহার হিসাব শেষ, চিতা চড়ে? যাবে দেশ, 
কার বা আবার হবে স্তর কারবার | 
ক'জন জীবনকুলে, প্রেমের দোকান খুলে, 


করে? পণ মূলধন নেবে অংশীদার ॥ 
, কার,ব। ভাঙিবে বাসা, ভেসে যাঁবে ভালবাসা 
হতাশের শ্বাসে ভারি করিবে বাতাস। 
প্রতিদিন কার্‌ পর্বব, কার্‌ গর্ব হবে খর্ব, 
প্রভূপদে আরোহিবে কোন্‌ সেবাদাস ॥ 


২২৪ অমৃত-মদিবা। 


খসিবে গলার হার, করের কঙ্গণ কার» 
অস্কের আলোক কার হইবে নির্বাণ । 
বল কে সোহা গভরে, চরণে ধরবে বরে, 


গোষাঘরে কে বসিবে কে ভাঙিবে মান ॥ 
কার, চক্ষে দেখে” জল». কেব! বক্ষে গাঁবে বল, 
কে কিনিবে হলাহল সংসারে ঢালিতে। 


হারায়ে সর্বস্ব কেবা, ব্রত ধরে? পরসেবা, 
অনাথ শিশুরে নেবে কোৌলেতে পালিতে ॥ 
কে সরু করিবে পাপ, কার হবে অনুতাপ, 


কেব। দাগে ধাপে ধাপে যাঁবে অধঃগাতে। 
হৃদে ধরে? লক্মবীকান্ত, কার, প্রাণ হবে শান্ত, 
শাঁপ দিতে হবে ক্ষান্ত আপন বরাতে ॥ 
কেব। যাবে দুরদেশে, কে হাসিবে ঘরে এসে, 
যাবার-রবার কার, থাকিবে ন। ঠাই । 
সৌঁদরে বলিয়ে শাল, কেব। দেবে দৌঁরে তালা, 
গরে ধরে” ঘরে এনে কে বলিবে ভাই ॥ 
দেখিয়! জ্ঞাতির সুখ, কার, বা ফাটিবে বুক, 
অপরের দুঃখে কেঘা করিবে রোদন। 
, দিনে পরধন হরি” কে ধলিবে রেতে হরি, 
বসাবে গোবধ করি পুজার বোধন ॥ 


ইন্ত্রজাল। ২২৫ 


বল বল নববর্ষ, এনেছ হে কত হর্ষ, 
কি ভরসা কত আশা বিমর্ষ বেদন। 

মবারে বিলাঁয়ে আগে, যা রবে আমার ভাগে, 
স্বখছুঃখ হরিপদে কোরো! নিবেদন । 
ছু'য়ের বাঁধন মম হউক ছেদন ॥ 


ইন্দ্রজাল। 


এই কিরে সেই যারে হেরিনি হেলায় । 
কুড়াত উড়াত ধুলা বাঁলিক।-খেলায় ॥ 
নূতন বসন পরে তখনি মলিন । 
বকিলে ভাসিত জলে নয়ননলিন ॥ 
অপকর্ম করে? শুনে+ মার তিরস্কার । 
করিত নুতন দোষ শীত আবিষ্ষার ॥ 
আদর করিতে গেলে ফ্যাল্ফ্যাল্‌ চেয়ে । 
ছুটিয়া। পালায়ে যেত পাঁজর বাজায়ে ॥ 
খুলে যেত শিরবাস খসিত কবরী । 

দে বেণী কি এই বেণী আমরি আমরি ॥ 
ছাঁচের তলার সেই তাচ্ছীল্যের চারা। 
আঙিনা ভরাঁলে আজ হ'য়ে শতধার। ॥ 


৫ 


২২ 


অমৃত-মণি পা | 


না ধরিতে ফল লতা মাভিয়৷ উঠেছে। 
ফুক্কোমুখী শতমুখে লতায়ে ছুটেছে ॥ 
কালি যেই বালিকারে করেছি শাদন। 
আজি সেই জুড়ে” বসে রাণীর আসন ॥ 
সর্ধাঙ্গ ভরিয়। গেছে লাবণ্যের জলে । 
যৌবনতুফানে রঙ্গে তরঙ্গ উদবলে ॥ 
চিকণ মহ্ণ কেশ পড়েছে ঝপিয়।। 
ল্হরে লহরে ফুলে উঠেছে ফীপিয়া ॥ 
চাহনি চকিত হ'ল গতি অতি মন্দ । 
বদনে গৌরববিভ| অঙ্গে কিব| গন্ধ ॥ 
বচনেতে বীণ! বাজে ভাষায় সঙ্গীত | 
অথর ছাড়ে না হীসি পুলকে মোহিত ॥ 
আঙ্গের বিন্যাসে ফোটে নব নব ছটা । 
কেশ-বেশ-রচন|য় উৎসবের ঘটা ॥ 
কখন বা আলুখাঁনু অঙ্গরাগে হেল।। 

সে হেল! বিলাঁধকল! চ।তুরীর খেল! ॥ 
পলকে পালটে শোভ। ভাঁবের ভাবিনী | 
এ খেলা শেখালে কে লোবল মাঁযাবিনি ॥ 
ইচ্ছায় গম্ভীর ধীরা চঞ্চলা চপল! । 
উদ্দাসিনী গরবিণী বিষাদবিহ্বল! ॥ 


নটনীতি। ২২৭ 


পপ এ সাল পি পাপা পপ পপপপাপপপাসিসিক ৩৮সাশিপিসাপাশাশাপাশা্পী 


কোথা হতে এল বুদ্ধি কেবা দিলে পাঁঠ। 

কে শিখালে পাকশালে অন্তরালে নাট ॥ 
।  তর্জন তর্জনী-আগ্রে এল কোথা হতে । 

হেল।য় চাঁল।য় পতি দাঁগ-দে*য়। পথে ॥ 





নটনীতি। 


(১) 

না রবে নিজের মুখ, আপনার ছুঃখ-স্খ, 
কেশ বেশ নাম দেশ ভাষা অপরের । 

স্পষ্ট মি উচ্চ স্বর, * কথা কবে কলেবর, 
প্রতি অঙ্গ গ্রকাশিবে ভব ভিতরের ॥ 

শুধু না হাসিবে ঈ্রাতি, চোখ-মুখ তর সাথ, 
নিঙাঁড়ি আঁতের হাঁসি করিবে বিকাশ । 

তব চক্ষে জল ঝরে, তবে তে। কীদিবে পরে, 
কীপালে গলার স্বরে ফোটে না নিরাশ ॥ 

কিবা দৃশ্য কিব| শ্রাব্য,ঠ . পড়িবে বিবিধ কাব্য, 
পাত্রের ব্যথায় ব্যথা করিবে অভ্যাস । 

যদি হ'তে চাও কৃতী, জাগ্রত রাঁখিবে স্মৃতি, 
হেলায় আবৃত্তি হবে বচনবিন্যাস ॥ 


২৮ অমৃত-মদিরা 


কারো পানে নাহি চাবে, তারে দেখ ভাবে সবে, 
সহযোগী সনে রবে নয়নে নয়ন । 

তবু যেন দেখে? আঁখি, কি করিছে মনপাখী, 
বুঝিয়! বিমুগ্ধ হয় দর্শকের মন ॥ 

(২) 

রঈমঞ্চে যতক্ষণ, তূমি নও ততক্ষণ 
রহিবে বিভোর ভবে রবে কি শীরবে। 

করুণ! জাগাতে হলে, ভেসে যাবে আখিজলে, 
আপন হৃদয় দলে” গলাইবে সবে ॥ 

ফুকারি 'জানকী+নাম, সত্য না কাঁদিলে “রাম” 
হবে ভ্যাবাগঙ্গার।ম লোকে উপহাস । 


আবেগ ক।পাবে শ্বর, দুর্ভুর, হৃদিখর, 
রোদনে বদন বক্র করে রসনাশ ॥ 
(৩) 


বীরসাজে বীরকাজে, চোয়াড়া গোয়ারী ঝঁজে, 
লক্ফে-ঝন্ফে ভুুঞ্চ।রে ফাঁটায়ে। না গল।। 


দেখ আ।ঙ্ষ্য বিদ্যমান, এমন যে হনুমান, 
রণকালে মনে মনে খেলে মনল! ॥ 
লক্ষণ অজ্জুন ভীম্ম, রণৃজিৎ গোবিন্দশিষ্য, 


প্রতাপ কি পৃর্থীাজ রাঁজপুতগণ । 


নটনীতি। ২২৯ 


বাবর ব! আকবর, রোস্তম কি সেকেন্দর, 
ফিংহপ্রাণ সে রিচার্ড বোনা নেল্সন্‌॥ 

বলে না তো ইতিহাসে, ফুস্ফুস্ফীসানো ভাষে, 
বিজয়-অর্জন-আশে করেছে গঙ্জান | 

তবে কেন নটকুল, গল করে চুল্বুল্‌, 
পারিবে ন| হুলুস্থুল করিতে বর্জন ॥ 

খাড়! হয়ে অঞ্টাবক্রু, এঁকে বীর ভীম চক্র, 
খাঁমাটি মারিয। দাত দেখায় না ফেস্”। 

অঙ্গুলি-হেলনে তীর, দেখি লক্ষ খড়গধাঁর, 
বচনে গান্তী্ধ্যবীর্্য অশখিতে আদেশ ॥ 


(8) 
প্রণয়ের পুর্ববরাগে, কেঁদে ফেলে আগেভাগে, 
আ।দিরসে করিবে না শাশানের স্থষ্টি 
প্রফুল্ল প্রেমিকবরে, নারী উপাসন1 করে, 
প্যান্পেনে পুরুষেরে করে না সে দৃষ্টি ॥ 
তরল গয়নে চাবে, মধুভাষে গুণ গাবেঃ 
হাঁপিয়ে বিষাদশ্বাদ লুকাইতে যাঁবে। 
অকস্মাৎ আলিঙ্ষন, অগ্রস্তত পরক্ষণ, 
অধর অধীর তবু টুমে। নাহি খাবে ॥ 


২৩5 ূ অমৃত-মদিরা। 


আদিরস-অভিনয়, স্বকঠিন অতিশয়, 
বঙ্গের সমাজরীতি নাহি করি ভঙ্গ । 
গেছে কালিদাস-কাঁল, ' কবির রসের জাল, 
মানা পুন ইংরাজের লীলাভঙ্গিরঙ্গ ॥ 
(৫) 
বাগ্সিতার পরিচয়, ভীষণ নিনাদ নয়, 
_ বদন ব্যাদানি, কোসে কর্কশ চীৎকার । 
জিহ্বায় তুলিয়া ঝড়, বকৃবক হুড় বড়, 
ফোল! গালে নোলা নেড়ে গগীর্গা/র ফুৎকার ॥ 
বক্ষের কক্ষের বলে, কথ। কবে কণ্ঠনলে, 


যাবে স্বর দুরে চলে? মধুর হিল্লোলে। 
ভাবের সনেতে ভাষা, নেচে-খেলে? যাঁওয়া-আসা, 
করিবে উপরে-দীচে গভীর কল্পোলে ॥ 
দেখ কাঁড়! বেজে রোখে, : তাড়াধ খাড়ীর লোকে, 
পাড়ার বাহিরে কিন্তু না যায় আওয়াজ । 
আর সাথায়ের স্বর, কাছে বসে" সুমধুর, 
শোনা যাঁয় কতদূর তাঁর মিহিকাজ ॥ 
[ও (৬) ও ও 
বধিতে মিষ্টির গুষ্ঠি, চক্ষু ভাট] বন্ধ মুষ্টি, 
স্প্টিছাড়া অঙ্গভঙ্গি করে কত নট । 


ভুলে খায় হায় হাঁয়, প্রাণ দিতে স্ব্যমায়ঃ 
অঙ্গখানি তার মাত্র চারু চিন্রপট ॥. 
নটামাঝে কেউ কেউ, : বুক ঠেলে? তুলে? ঢেউ, 
ছুকরে কোঁপান্‌ কোমে নিরীহ বাঁতাসে। 
কাহারে হাতের চেটো, ঠিক যেন পাড়ে এঁটো, 
সন্দর অঙ্কুলিগুলি শি'ট্কায়ে টসে ॥ 
(৭) রা 
রসিক স্থজন যেই, কাছ। খুলে? ধেই-ধেই, 
নাচে না আপরে সেই চুনকালি মেখে । . 
স্থনট মর্কট নয়, ভা! তাঁর রসময়, . 
প্রকৃতি রেখেছে হাদি চোখে-মুখে একে ॥ 
সে-পান্র-প্রবেশমাত্র, পুলকিত হয় গাত্র, 
 হাঁসাইলে সারারাত্র হাঁসি না ফুরায়। 
রঙ্গশেষে বাসে আসি,. খেতে-শুতে আসে হাঁসি, 
মাতাল করিয়া দেয় কৌতুক-স্থ্রায় ॥ 


(৮) 
সুস্থদেহে রবে বল,. .. ফুল্পমুখ ঢলঢল, 
সৌষ্ঠবে সর্ববান্গে যেন বিরচিত পদ্য । 
ক্কীগোদর ক্গীণকটি, . নাহি হলে নটনটা, 


রঙ্গভঙ্গি-পরিপাটী মাটা-হয় সদ্য ॥.. 


৩২ অমৃত-মদ্দিরা | 


লঘু অঙ্গ পুতগন্ধ, গ্রত্যক্গবিক্ষেপে ছন্দ, 
পরিচ্ছন্ন কেশ-বেশ আনন্দদর্শন | 

না হবে কপট খল, পরিফষার অন্তত্তল, 
শিষ্টসনে মিষ্টালাপে অস্বৃতবর্ষণ ॥ 

মানীরে দানিবে মান, কখন নেবে না দান, 
তব মান নাহি যথা ত্যজিবে সে স্থান। 

স্বাধীন উদারচেতা, পরহিতে সদা নেতা!) 
বিদ্যায় হইতে জেতা রবে অভিমান ॥ 

কুসঙ্গ কুকথ! ত্যজি, কলার আলাপে মজি, 
আমোদে মাধুবী দিতে করিবে যতন। 

প্রমোদে প্রমদা সনে, মর্ধ্যাদ। রাখিবে মনে, 
পশুকর্দম হ'লে নর্মা তখনি পতন ॥ 

আলন্তে গ্রশ্রয় নয়, সবরাপানে স্বাস্থ্যক্ষয়, 
সখ্যপ্রেমবিনিময় রঙ্গসঙ্গী সনে । 

নিজভ।গ্যে রবে তুষ্ট, নিন্দায় ন। হবে রুষ্ট, 
ভগবাঁনে দেবে ভার দুষ্টের দমনে ॥ 

করতালি এন্‌কোর, হয়েছে গর্ধেবর গোর, 
কত অভিনেতা তায় হইয়াছে ম[টা | 

যার-তার স্তৃতিজোরে, মাথা যেন নাহি ঘোরে, 
নিন্দুকে ধরিলে দোষ ধোরে। না হে লাঠি ॥ 


॥ 


1 





নটনীতি ২৩৩ 
(৯) 

মায়াবী বর্চক ভণ্ড, দুর্দান্ত দাম্ভিক যও্ড, 
রঙ্গমঞ্চে কর্মপণ্ডতরে অবতার । 

লোভী দাঁস ছুরাশার, অত্যাচারী অনাচার, 
মিত্রঘাঁতী পক্ষপাতী শব্রু এ বিদ্যার ॥ 

মিথ্য। হিংসা রে।ষ খাণ, স্বার্থচিন্ত। চিত্ত ক্ষীণ, 
কলার আলাপে যার বিষম বিকার | 

নাটকঘরের পাশে, এর! যেন নাহি আসে, 
আছে মুক্ত উপঘুক্ত ভিন্ন ভিন্ন দ্বার ॥ 

(১০) 

নটনটীমধ্যে চাই, পুত্র পত্রী ভগ্নী ভাই, 
আনন্দসন্বন্ধ এই যতনে রক্ষণ । 

হাধিক এগুলে আর, স্থখশান্তি ছ।রখার, 
দৌহে করে দৌহ।কার মস্তকভক্ষণ ॥ 

নাট্যশাস্মে আছে সুত্র, ভারতে ভরতপুত্র, 
রজার সমান হবে গম্ভীর উদার। 

রাজার সমান তার, শাসন-গলন-ভার, 
সেকালের সুত্রধার আজ ম্যানেজার ॥ 

ভাবভর্গি আঁচরণে, রাজারে রাখিয়া মনে, 
স্থির করেঃ লবে নট নিজ ব্যবহার । 


২৩৪ অমৃত-মদ্িরা 


নৃত্যগীতবাদ্যদক্ষ, বেশভৃষাকর্মাধ্যক্ষ, 
স্থরসিক বিচারক কলা-কবিতার ॥ 
লক্ষ লক্ষ নারীনরে, "যে বিদগ্ধ মুগ্ধ করে, 


সে কেন না নরবরে করিবে আদর্শ । 
অভিজ্ঞতা শাস্্রদীক্ষা, আমারে যা দ্রিল শিক্ষা 
নটনটা-গুভলক্ষ্যে দিন পরামর্শ ॥ 


ঞ শশী 


আম্বত-মদিরা।, 


প্রথম যৌবনে প্রেম করি? তব সঙ্গে । 
কাটাযেছি কতদিন কত রসরঙ্গে ॥ 

তুমি দেখিয়াছ মম প্রাণেগ ভিতর | 
কোথায় মহৎ আমি কোথায় ইতর ॥ 
পিতাঁম।ত। যেই ব্যথ! পারেনি চিনিতে | 
কায়ামন ঢেলে জাষ! যৌবনে জিনিতে ॥ 
মিত্রনেত্র যেই ক্ষেত্রে দেখে নাই আলো । 
আমিই আপনি যাহা বুঝি নাই ভালো! ॥ 
রক্তিম অধরস্্ধা করি সখি পান। 

আস্তর উলঙ্গ করে? দিছি তোরে দান ॥ 


অমৃত-মদির!। ২৩৫ 


আকাশকুম্ম কত ফোটে এই মনে । 
কত আশ! কি পিয়াসা ওঠে ক্ষণে ক্ষনে ॥ 
কি পেয়ে হেসেছি সুখে কোথ।য় হতাশ । 
উদ্দাদ হযেছে প্রাণ পুষে? কি হুতাশ ॥ 
কাঁহাবে'ভাবিয়ে মনে ন্েহের আধার | 
হল সাধ সহিবারে তার অত্যাচার ॥ 

কে ধেয়ে এসেছে পিছে লয়ে ভালবাস | 
নিটুর প্রাণেতে তার নাশিয়াছি আপা ॥ 
কাব্‌ তরে হইয়াছি মামি লো অধীর। 
কার্‌ প্রেমসম্তাযণে থেকেছি বধির ॥ 
অধীর হইয়ে কারে করেছি অধীর|। 
নির্জনে সকলি তুমি দেখেছ ম্দ্রির। ॥ 


পুলকে তোমারে কোলে দেখেছি যাহারে। 
পলকে হৃদয়বন্ধু ভেবেছি তাহ।রে ॥ 

ধনের কৃপণ হ'তে হইয়াছে সাঁধ। 

মুক্তহস্ত করে? দেছ তুমি হৃদি্ীদ ॥ 
দ্েখিছি প্রফুল্ল হ'য়ে তোমার নেশায়। 
ধনেনমনে কূপণত। লাজেতে লুকায় ॥ 
দেখেছি দেবত্ব পেয়ে তোমার ক্লুপায়। 


২৩৬ অমৃত-ম(দিরা 1 
উর্দ হ'তে উর্ধে মন উর্ধে চলে” যায় ॥ 
তখন চাহেনি প্রাণ থাকিতে মাটাতে । 
বিষয়বিষের তরে মজুরি খাটিতে ॥ 
হাস্তাস্পদ ভাবিয়।ছি ধরার বৈভব | 
এশবধ্য-পদের দ্বন্দ কুৎসিত কৈতব ॥ 
দেখেছি কাঞ্চন বোনে বঞ্চনার জাল । 
কামিনীর কামানলে দহে পঙ্গপাল ॥ 
বনের বিহঙ্গমত শুন্যে শুন্যে উড়ে? । 
দেখেছি ঈশ্বরগ্রেম আছে বিশ জুড়ে? ॥ 
খগোল-ভূগেল বাধা কিব। কবিতায়। 
ভুদে পদ্ম ফুটে” ওঠে দেখি” সবিতায় ॥ 
খলিছে অনন্ত ব্যোমে কত-কি মণ্ডল। 
ধর! যেন হীরাহারে বেঁধেছে কুস্তল ॥ 
অনৃষ্ঠ প্রেমের সুত্রে টানাটানি করে? । 
বাঁধিয়ে রেখেছে শুন্যে দুরে পরস্গরে ॥ 
বড়ারে বেড়িয়া ফেরে ছে।ট ঘিটি তার। 
তার ছোট তারে ঘিরে ঘোরে অগিবর ॥ 
ত্রজের বাঁশরীরব পশিয়াছে কানে । 
আত্মহার! মাতোয়ারা গোপিক।র গানে ॥ 
প্রেমে আত্মাফুল যেন উঠেছে ফুটিয়া। 


অযৃত-মদ্দিরা । ২৩৭ 


নয়নে ধরেনি জল বহেছে ছুটিয়া ॥ 
বিশ্বের মাধুরীফুল করিয়া চয়ন! 
খুঁলিয়। গিয়াছে যেন তৃতীয় নয়ন ॥ 
কল্পন। বাণীর সনে হইয়াছে দাঁসী। 
সরম্বতী নৃত্য করে রমনা'য় আসি ॥ 
নাটক কি প্রহসন সরস প্রবন্ধ । 
লেখনী লিখেছে কলে গগ্য-পদ্য ছন্ৰ ॥ 


লিখেছি “হীরকচুর্ণ” পূর্ণপাত্র করে । 
বয়স বাইশ যবে বসি “কর,-থরে ॥ 

প্রথম নাটক তা*তে খেলার আদর 
বারুণীপুজার সাথে বীণাপাণিবর ॥ 

মাঁধু লেখে যোগী লেখে মুখে বলে কবি। 
লেখনী না চলে যদি সুধ। ঢালে গবি ॥ 
«আনন্দ--আনন্দ রহে।” এই মূলমন্ত্র । 
ছিল না! স্বার্থের তরে কোন ঘড় যন্ত্র ॥ 
একত্র কতই মিত্র বাস একসঙ্গে । 
কাটায়েছি প্রেমে কাল কাব্যরসরন্গে ॥ 
হাঁদির কথায় নিশি হযে গেছে ভোর। 
তথাপি ওঠে ন। কেহ ছাড়িয়ে আসোর ॥ 


২৩৮ 


পপি প৮৯০১০৯৭ ০৯০১ পপ 


অমৃত-মদ্দিরা' 1 


কতদিন কত রাত 'পিরিতে তোমার। ্ 
কাটিয়া গিয়াছে সখি প্রমোদে অপার ॥ 


. কে ধারিত সে সময় সময়ের ধার । 


কবিত! মদিরা আর আছে থিয়েটার ॥ 
আমি আর গুরুদেব যুগল ইয়ার | 
বিনির বাড়ীতে যাই খাইতে বিয়ার 
বিয়ার্‌ ফুরায় পুন আনায় বিয়ার, | 
তিনশক্রবধ তবু চাঁগে না চিয়ার্‌ ॥ 
ঘোঁধজা বলেন চেয়ে মুখপাঁনে মোর | 
“তুই বাপু নিজে গিয়ে খোলা ব্যাক্-ডোর্‌ ॥ 
বিয়ার খাইয়ে মম হইয়াছে ঠাণ্ডি। 
নগদ নি” আয় ছুটে! বি-হাইভ ক্র্যাণ্ডি ॥ 
এত রাত্রে ছুটে কিছু না করিব পা'র। 
ঘর করে রাখা ভাল গৃহশ্ছমংসাঁর ॥৮ 


. তখন হুইস্কি ছিল খঁড়ার উযধ। 


পাঁয় নাই আজিকার রাজপেয় পদ ॥ 


. ত্রযাণ্ডি এল ঠাণ্ডি গেল পাণ্ডা হ'ল কাতি। 


সমকোণ হয়ে শোন্‌ সঙ্গেতে স্তাঙাত্॥ 
মাঝে মাঝে ঢুকৃঢুক্‌ চলিছে চুমুক । 


গুরুজী উঠেন: টিক নাহি ভুলচুক্‌॥ 


অস্বতমদিরা । ২৩৯ 
গিরিশ তিরিশমাত্র সবে হবে পার । 
মায়াময়ী-জায়া-শোঁকে প্রাণে হাহাকার ॥ 


বিরহ-বিধুর-শ্বীমে কবিতার বাস। 
গ্রবোধ ভ্রিপদী বেঁধে পয়ারে হতাশ ॥ 


বিনোদিনী বিষাঁদিনী ফোটো-ফোটো লিলি। 
কৈশোর-যৌবন (হে অঙ্গে গেছে মিলি ॥ 


ভাবে ভর! মনটুকু পোন্টুকু ছুট । 


অতি পটায়পী নটী ঠাটে নহে তুষ্ট ॥ 
কল্পনায় আপনায় গড়ে তিলোতিম।। 
আয়েস! কি দুর্ধ্যমুখী কুন্দ মনোরম ॥ 
কখন ছাঁদেতে বসি একাকী বিরলে । 


, মালা'তুলি' দেয় "জুলি'--“রোমিও'র গলে ॥. 


কভু নেবুন্তরু-তলে যায় এলোচুলে। 
ওফেলিয়। পাগলিনী সাজে বনফুলে ॥ 
গ্রমীলা-লীলায় ছোড়ে ধনু ধরে? তীর |... 


_ দেখে? রঙ্গ দেয় ভঙ্গ বছ বঙ্গবীর ॥ 


তখন হয়নি কবি রবির উদয়। 


নবীন-হেমের ছিল প্রেমিকা-হৃদয় ॥ 


গিরিশের পদীবলী রোম্যান্সের মেলা |. 


২৪০ 


অমৃত-দিরা'।, 


কবিতা লিখাঁয়ে তাই বিনি করে খেলা ॥ 

.তিন ছত্র লেখে কৰি ছয় পানর টানে। 

পদে মধু দিতে বিনি আরে সীধু আনে ॥ 
“চাতক” “ধুতরা” গুনে? বিমোহিত] বাল! । 
ক্ষত্রবধূবিধুমুখে কত মধু ঢাল। ॥... 

মধুর মৌহিনী-ভাঁবে বাণীর ছটায়। 

গিরিশ লিখেছে যাহ। নেশার ঘটায় ॥ 
বাতাসে নে গেছে চেলে বহি দেছে জেলে? । 
অগ্কপর কবিবর সেই ধব গেলে ॥ 


এইরূপে কবিতায় মদের নেশায় । 
একাসনে দিব! নে রজনী মেশায় ॥ 


, গ্রাভাতে ধরেছি গ্ল্যাস্‌ সন্ধ্য। হয়ে গেছে। 
_ দ্বিধাম! ভ্রিষাম| পুন উধা দেখ] দেছে |. 


ঘুরয়াছে বন্থমতী সেরে নিজ কাজ । 
আঁমাঁর স্মারণে গোঁল “কাল? কিদ্বা আজ? ॥ 


] উঠিউঠি বাধা পড়ে-?আর এক পানর” | 


“গুরু যদি বাড়ে ভাত পাত পাড়ে ছাত্র ॥ 


এত অত্যাচার তবু শরীর পাথর |... 
গীড়ার শয্যায় শুতে নাহি অরসর |... ; 


ঢু 'অমৃত-মদিরা। ূ টি 


মনের তেজের নাহি, হলে অবসাদ ] 
দেহের হয় না কভু রোগভোগসাধ ॥ 
বাতে পর্থু পড়ে” আছে. কথা ক"য়ে হাঁপ। 
দেখি তে। শীর্দল দেখে" মারে কি.না লাফ ॥ 
. যেটুকু লুকানো অগ্নি থাকে তার মনে 
আত্মরক্ষাচে্টা দেয় জেলে সেই ক্ষণে ॥ 
যৌবন জীবনী শক্তি নব অভ্যুদয় 
নৈরাশ্যের নাঁমে ব্যঙ্গ নিভীঁক হৃদয় ॥ 
জানে ন! বিশ্রীম নিতে যে অধ্যবসায় । 
শতগুণ বাড়ে বল বিপত্তি-বাধায় ॥ 
জীবননদীর এই বাসন্ত ভূফানে। 

কত শান্তি দেছ বীর! হুদি-মধু-দানে ॥ 


নিজপরিবারমীঝে বিরক্তিকারণ।. 
কুটুন্বসমাজে লঙ্জা নিন্দার ভাজন ॥ 
দেশের দশের. পাশে ভ্লেষ ব্যঙ্গ হাসি । 
সরে” গেছে বাল্যসখ। তাচ্ছীল্য প্রকাশঃ ॥ 
রাজার সাহাধ্য নাই নাহি নিজধন। 
মূলধন মনোবল শরীরপাতন ॥ . .. 
উত্তম ছিল ন! কিছু বিলাতি আদর্শ 


১৬ 


৪২ 


অমৃত-মদিরা। 


 প্রতিভা-প্রতিম।-পদে শিক্ষা-পরা মর্শ ॥ 


এইরূপে যুবাঁক+টি সহায়বিহীন ।- 

মাটী হয়ে খাটিয়।ছি কত নিশিদিন ॥ 
হেলায় ইসিয়ে ছেড়ে ধন-পদ-লোভ। 
শিক্ষিত স্বাধীন পেশ! ত্যজি” বিনা ক্ষেভি ॥ 
তবে বক্ষে ন।ট্যশাল। হয়েছে স্থাপন । 
অলিগলি দেখ এবে যার বিজ্ঞাপন ॥ 

আজি পঞ্চ রঙ্গালয় কলিকাতাধামে। 
বিচিত্র বাহাঁরে শোভে বড় বড় নামে ॥ 


গেছে দিন পাই-হীন ছিনু কটি ভাই | 
পুষিতে বিরাট পুত্র ঘরে দুধ নাই ॥ 
একটি কাঠের কপি এক-আঁনা মূল্য । 
অভাবে।ভেবেছি তারে স্বর্ণের তুল্য ॥ 
সাখেল-দালাঁনে উচ্চ পড়-পড় কড়ি। 
ঝুল-টাক1 ছিল তাতে ঝাড়-ঝোলা! দড়ি ॥ 
আমি আর ধর্মাাঁস নিশীথ-আধারে | 

বাঁশ বেয়ে উঠিয়াছি চুরি করিবারে ॥ 
সেকালে ছিল না বেশী কুলি কি চাকর। 
যার! ছিল কাঁজে যেতে একা পেত ডর ॥ 


অযৃত-মদ্রিরা | ২৪৩ 


তাই দ্েখিয়াছে লোক লালদীঘি-ধারে । 
প্ল্যাকার্ড মযেতে উঠে? ভুনিবাবু মারে ॥ 
এখন হুকুমে কাঁধ্য হয় সমাধান । 

বেহার। বধিতে পারে অপেরার গান ॥ 


মর্মমের কবিতা গঁধখি মর্ধার পাঁষাথে। 
মাজিয়ে সোনার চূড়া উজ্জল রসানে ॥ 
গড়্‌ক্‌ কৌশলী শিল্পী নব নাট্যশাল| | 
সৌদামিনী লক্ষ দীপে করুক্‌ তা আল! ॥, 
রাফেল্-লাঞ্িত ভুলি লিখে দ্িকৃ গট । 
লীলায় ভুলাক্‌ লোকে দিব্য নটীনট'॥ 
তথাপি নগেন মতি বেল ধর্মদাস। 
অর্দেন্দু মহেন্দ্র ক্ষেতু সে গোপালদাস ॥ 
শিবু যছু অবিনাশ কিরণের সাথে। 
জীবন্ত জ।গেয়ে রবে ইতিহাস-পাতে ॥ 
ভূবম-ভবন ছিল গ্রেট ন্যাশানাল্‌। 
গঙ্গা”পি হন্ম্ে তার হত রিহার্ন্যাল্‌ ॥ 
ইংরাজ-বাণিজ্য-খড়েগ হ*ল বলিদান। 
কলিকাতীমধ্যে সেই অতুলন স্থান ॥ 
অগিক্র-অক্র ছন্দ করিতে আবৃতি । “ 


২৪৪ অমৃত-মদ্দিব!। 


অমুত ত খিত্রের চিত্রে জাগাঁইিবে স্বৃতি ॥ 
কুশীলবজয়ী নট করি অভিনয় | 
জেনে কি না জেনে গাবে গিরিশের জয় ॥ 


নাট্যকলা পাটগ্রিয়! স্তুরা ছোটরাণী। 
একের কথায় আসে অন্যের কাহিনী ॥ 
তোর প্রেমলীল। সর! গাহিতে গ(হিতে | 
* আপনি ফিরিল স্মৃতি পণ্চাতে চাছিতে ॥ 
অনেক অভোল। কথ। করি” হুড়াছুড়ি। 
হেঁসে কেঁদে বসিল এ ভাঙ! বুক জুড়ি ॥ 
ধরারঙ্গমঞ্চে যার! লীলা সাঙ্গ করে? । 
গিয়াছে অনেকদিন আগে সাজঘরে ॥ 
কৈশোরে প্রেমের বাধে বাঁধা ছিল যাঁরা । 
যে সব নিঃস্বার্থ প্রাণ হইয়াছি হারা ॥ 
এখনে। জীবিত অ।ছে ছুইচারিজন । 
জ্ঞাত কি অজ্ঞাত বামে--ভরে' দিল মন ॥ 
পুরাণগৌরব-গান স্বভাবের গুণ। 
ছুখিরামদাঁস বীর স্মরে ভীম।জ্জুন ॥ 
যাঁচিকা পাঁচিক! দেহে বসে? এরক্ষঠাই। 
“সেকালের? সম্পদের করেন বড়াই ॥ 


অমৃত-মদির|। ২৪৫ 


বয়সে সকল অঙ্গ হ'য়ে এলে স্থির । 
রূসিক-রঘন! বেশী হয়েন অধীর ॥ 

তাই বীর! প্রেমধ।রাজ্রে।তোমাঁঝে তোর । 
ঢেউ তুলে? এল চলে? বাল্যলীলা মোর ॥ 
বীরকর্দে লোকে লয় তোমার সাহাধ্য 
কেহ বা গোপনে র।খে কেহ করে বাহ ॥ 
আমার জীবনে মেশ! তোমাব জীবন | 
বার্ধক্যে কি ভুলে যাব সাঁধের যৌবন ॥ 
বসন্তে ছিলি লো তুই ফুর্ফুরে বাঁ । 
আমু কমে” এলে বল দেছ মনকাঁয়॥ 
কতই চাতুরী তুমি খেলেছ আছুরী। 
সৌন্দর্ধ্যবিহীনে দেছ শতেক মাধুরী॥ 


শতগুণ ভালবেমে তোম।র সেবায়। 
দেখিয়!ছি শচীদেবী প্রিয় দয়িতায় ॥ 
লাবণ্য ধরে ন। অঙ্গে সযম! অশেষ। 
তরঙ্গ তুলিয়া! আছে কাঁদম্বিনী-কেশ ॥ 
আপনি আঁচরি? তাঁর সে টাচর চুল । 
গহন। গঁ।থিয়ে দিছি চাঁরু অঙ্গে ফুল ॥ 
লজ্জাবতী সজ্জা নিতে লুক।ইলে মুখ । 


২৪৬ 


সপাপপপাপাপপিপা্ 


অমৃত-মদিগ1। 


বাধিয়াছি আলিঙ্গনে টেনে এক ঢুক ॥ 

বিরলে বসাযে কোলে শারদনিশায় | 

মুখ চেয়ে ভোর হ'ল বিভোর নেশায় ॥ 

তাজা ভাজ! টক লো! চাট্‌ ঝাল্ধার। 
রেতেই রে'ধেছে গাঁঠ। পাঠালে হাল্দ।র ॥ 
স্বামীর সেবার তরে ছেড়ে প্রেজুডিস্‌। 

নিজে দেছে মদ ঢেলে বিছানায় ভিশ, ॥ 
ভিশ-পদে মিল নিতে যেই গেছি ঘেঁসে। 
দিতে-দিতে দিলে নাকে। ঘোখ্ট। দিলে হেসে॥ 
জোয়ারে ন। খোলে তরী কোন্‌ ভাল নেয়ে । 
যৌবনে ন| খেলে হোরি কোন্‌ ছেলে-মেয়ে | 
হেমন্তপুণিম। গেলে কবে হবে র।স। 

কোন কোন গৌসায়ের আছে চৈদ্রমাস ॥ 
দম্দনমোহন” মম বাল্যগ্রতিধেশী । 

কালের আঁবেতে আছে রুচি কিছু বেশী ॥ 
দশন থাকিতে গুয়। জগন্নাথে দান। 

মাকৃড়ি গড়িতে দেয়া বুজে গেলে কান ॥ 
না.ধরিতে গেঁঠে-বাত গাড়ি চড়ে দাপে। 
যৌবনে শরীর জেরে শেষে মরে তাঁপে ॥ 
বিভুর প্রথম দান জীবের জীবন । 


অমৃত-মদিবা। ২৪৭ 


সে জীবনে উচ্চদান নবীন যৌবন । 
দেহের বন্তকাল আসে একবার । 
অন্তরে সঞ্চারে রস বাহিরে বাহার ॥ 
মহাতেজা এ তুরঙ্গ অধৈ্ধ্য দ্রাড়ালে। 
মাঁটী ফেটে ছোটে অগ্নি চরণ বাড়ালে ॥ 
কাধ্য-__কাধ্য- কাধ্যতরে বুক ধুকৃধুক্‌ । 
আঁলস্তে বসিলে মম লাগায় চাঁবুক ॥ 

ভয় নেই চিত্ত! নেই জানে ন। নৈরাশ | 
অসাধ্য সাঁধিতে বাঁড়ে দ্বিগুণ উল্লান ॥ 
অন্ষঘ ভার যেন জেনে তরুবর। 
পত্রপুষ্পফল দেয় হয়ে অকাতির ॥ 
তেমনি মানব এই বসত্তমময় 1, 

ধন-মন ঢেলে দিতে কল্পতরু হয় ॥ 

“যদি” “কিন্ত” ছুই কথা মুছে” সাবধানে । 
প্রাণ দাও»--অব দাঁও-লেখে অভিধানে ॥ 
মবান হরিত পত। রমে চলঢল। 

তেমনি যুবার মন সরল-তরল ॥ 

চির-জর! অভিশাপ লেখ। যার ভালে । 
গোম্ড়ীমুখে। দামূড়া হয় সেই যুবাকালে ॥ 
ধ্যামেরে করিতে স্বামী হইলে পিয়াস । 





অমৃত-মদির। | 


বিবাহের শুভলগ্ন এই মধুমাঁস ॥ 

বন্য! দিতে কামন।র নাহি পণাপণ । 
বিরলে বদল মাল! প্রেমে নিষগন ॥ 

এই প্রাণথরান শিক্ষ। দেছে যেই নারী। 
আমার প্রেমের গুরু বন্দি পদ তারি ॥ 
সময় আসিছে ভাই যেতে হবে দেশে । 
এন প্রিয়ে পতিপাঁশে যই তোর বেশে ॥ 
অম্ৃতযে।গেতে যাত্রা করি কালী বলি। 
স্বামীর সোহাগ গাব প্রেমে গলাগলি ॥ 


যৌবন ফুরায় সঙ্গে শক্তি চলে” যাঁয়। 
লালসা-অনল নিভে শুইলে চিতায় ॥ 
বীর বিনা বীরা নরী কে করে ব্যাভার। 
ছুর্ধধলে মরণ ডাঁকে করে" ব্যভিচার ॥ 
অন্ুরের পেয় নয় স্ুধ। দেবতার | 
পার্চালীর গতি হয় উর্ধে লক্ষ্য যার ॥ 
পুজা পেত দ্বিজদ্ল আগে বহ্ছম|নে | 
বেদজ্ঞান সনে হ'লে শক্তি মোমপানে ॥ 
বীরের বনিতা হ'ত শতেক রূপনী | 
কোটি কুমুদ্দিনী তৌষে একমাত্র শশী ॥ 


অমৃত-মদিরা। ২৪৯ 


৮৮৬ সসপাশীপীশিট পি পাশাপাশি 


কামিনী দামিনী দুই ধরে এক ধাতি। 
আলোক ুঁজক দেয় করে বজাঘাত ॥ 
জীবস্ত-মদিরা-রাপে নাঁরী এ ধরায়। 
অস্বৃত-গরল ভর! এক পিযালায় ॥ 
স্থমন্দ স্বধার গন্ধ শিরে করি আ্রাণ। 
অধরে মদির-মধু পানে নাঁচে প্রাণ ॥ 
কক্ষে বক্ষে তীত্রদ্রাক্ষা পরশে মাতাল । 
জানহার। গ্ষিগু-পার। দেখিতে পাতাল ॥ 
হৃদিমদে টলে পদ জড়িত রমনা । 
যত পায় তত চায় অসীম বাসন ॥ 
পাত্রতলে অগ্নি জ্বলে উত্তগত তরল। 
মথিতে মাদক)- শক্তি হরে হলাহল ॥ 
পুরুষ হইলে সত্য সে পারে বুঝিতে । 
কতক্ষণ কার, সনে উচিত যুঝিতে ॥ 
কাণুরুয ক্ষুধা রাখে মেত্ররসনায়। 
জীর্ণ নাহি হয় জল স্থৃধা থেতে চায় ॥ 


বয়সবৃদ্ধির সনে সম্কচিত মন। 
যৌবনের সখ্যে হয় স্বার্থ-আরোপণ ॥ 
বনের ব্য।ধের মত জাঁল-দড়ি বেঁধে। 


২৫০ অমৃত-মদদির। । 
অর্থের মুগয়াতরে ফিরি ফন্দি ফেঁদে ॥ 
“ওহে ভাই” ঘুচে হ'ল “মাই ভিয়ার, ফেণ্ড»। 
সিন্সীয়ালি” লিখে করি সৌহার্দের এও ॥ 
যত করি মিথ্য। ভাগ তত লিখি “টুলি”। 
বিশ্বাসে সন্দেহ সনে সই “ফেৎুফুলি, ॥ 
প্রাণের জানালা-দ্বার ক্রমে করি বন্ধ । 
অন্তরে আবদ্ধ বায়ু বিষাক্ত দুর্গন্ধ ॥ 
অধর মাপিয়। হীসি, কীদি প্রয়োজনে । 
কণ্টা দিব “হায় হায়” এঁচে লই মনে ॥ 
যার কাছে যতটুকু পেতে পারি কার্ধ্য। 
তার সনে ত' আঙুলে শেকৃহ্যাণু, ধার্য্য ॥ 
যেই সব মুখ ছিল গ্রাণসমতুল | 
মুহুর্ত ন৷ দেখে নেত্র হইত ব্যাকুল ॥ 
সে মুখ লুকাল কোঁথ।--লইতে খবর | 
কারের ঝঞ্জাটে আর নাঁহি অবসর ॥ 
একছুটে যাইতাঁম ছুটে যার বাড়ী । 
মৃত্যুকালে যাঁব তার বলি পেলে গাড়ি ॥ 
নখের কোণেতে মাত্র ধ্যথ। হ'লে যাঁর । 
মারামারি করে' নিছি সেবা-অধিকাঁর ॥ 
আজ তার মৃত্যুবার্তী জনরবে পাই। 


হা । 


 শচচ্চুছ” করে, বলি লি “যাবেই সবাই” ॥ ॥.. 
তখনি অন্তরে কিন্তু জাগে এক ভর । 
পাছে হয়ে খণদায়ে ক্ষুধায় কাতর ॥ 
অনাথ শোকার্ত তার পুজ-পরিবার | 
পাতিয়ে ভিক্ষার হাত লঙ্জে মম দ্বার ॥ 
ভাগ্যচক্র বক্রগতি হ'য়ে যদি কাঁলে। 
ফেলায় আবালা-মিত্রে সঙ্কটের জালে ॥ 
মলিন বসনে পথে দেখিলে তাহারে । 
গাঁড়ির দরজা বন্ধ করি সেই ধারে ॥ 


শৈশবে শিক্ষিত শট্কে কাধে দ্েছে চাপ । 


গুণে; লই গুণে? দিই ন্নেহ-মিষ্টালাপ ॥ 
নৃতন আলাপ যদি করিবারে হয়। 
বুঝে-স্থঝে জেনে লই সব পরিচয় ॥ 
“আমি যে করিব দেখা কথ! কব ছুটো!। 
দেখে! শেষ সব যেন না ফ্াড়ায় ঝুটে। ॥ 
অমূল্য সময়নিধি করি অপব্যয়। 

জুত। খুলি যাব ঘরে করিয়া প্রত্যয় ॥ 
বিশেষ করিব তু স্থুমিষ্ট কথাঁয়। 
প্রথমে বুঝাঁও কিন্তু কি লাভ কোথায়? 


হাতে-হাতে ফল কিম্ব। কাছাকাছি আঁশ । 


২৫২ অমৃত-মদিবা | 


সখ্যভাবে দিব তবে সভ্য ভালবাসা ॥ 
শপথ করিব প্রেম আজন্ম বিশ্বাস। 
বিশ্বৃত হ'ব না কড়ু থাকিতে আশ্বাস ॥% 
এখন মদিরা তোরে মেপে মেপে ঢালি। 
দেখেও দেখি ন! মিত্র-পাত্ হলে খালি ॥ 
ইঙ্গিতে বুঝিতে পারে প্রিয় খানসামা । 
কাহার খাতির কত দেখে জুতাজাম। ॥ 
কিরূপ আসরে দিবে কেমন বোতল । 
কতটা থাকিবে মাল কতট। ঘ। জল ॥ 
কথার আঁচেতে পীনো” এচে নেবে দর। 
হুইস্কি কাহার, ভাগ্যে কারু ধান্যেশখবর ॥ 
সিঁড়িতে জুতার শব্দে কান আলাতন। 
অ।সিছেন ভাগ নিতে কোন্‌ প্র।ণধন ॥ 
যৌবনে খুঁজিয়া যারে সমস্ত সহর | 
একপাত্রে করি পান পোহাই বাসর ॥ 
হিসাব-কিতাঁৰ নাই কার, প্রয়োজন | 
যাঁর ট'যাকে টাক। সেই দেয় সেইক্ষণ ॥ 
বদনে বদনে দৌঁহে অদন-গ্রাদান। 

হৃদয় উলঙ্গ করে" দেখ। গুপ্তস্থান ॥ 
আজি যদি সেই মিত্র এসে অকস্মাৎ । 


অমূত-মদিবা। ২৫৩ 


আঁধার গাসভীধ্য মুখে শিরে বজ্াঘাত ॥ 
কেবল আশঙ্কা মনে পাছে কিছু চায় । 
আঁধ্থণ্ট। কাল কিন্ব। বৃথায় বকাঁয় ॥ 
মিত্রপাঁড়। খাড়া করে” কে নেবে এ ফটো! । 
নিজে দেজে দীড়ালেম যেন লিখে অটো ॥ 


উদার মর্দিরা তোরে বেঁধেছি শিকলে। 
অম্বৃত প্রেমেতে খল মন নাঁহি গলে ॥ 
কলুষিত চিত্ত তোরে আনে সঙ্গোপনে। 
চোখে-চোঁখে টেলিগ্রাফ, চকরের সনে ॥ 
নাহিক নিকুপ্তবনে রাধিকার রাঁস। 
সখাসখী স্থখমনে পিরিতিপ্রকাশ ॥ 
প্রেমহীন প্রাণে তোরে করেছি কুলটা । 
ব্যতিচার আছে--গেছে গ্রমোদের ঘটা ॥ 
হীনতেজ হ'ল মন শিথিল শরীর | 

তুষ্টি নাই পুষ্টি নাই তৃষণায় অস্থির ॥ 
সরলে তোমার নামে কতই গরল। 
চালায় মাতুল গু'ড়ি রঞ্জিত তরল ॥ 
স্থুধামাখা নাম তব তোঁর আভরণ। 

পণ দিয়! করি পাঁন দ্রেব ছুতাখন ॥ 


২৫৪ 


অমৃত-মদির! । 


মিটে কি স্তধার ক্ষুধা বিষ ঢেলে গলে । 
জালা নিভাইতে যাঁই শতগুণ জুলে ॥ 
লোভে ভুল1ইতে গিষে যত দিই ঘুষ । 
কগ্ঠাগত তত লে।ভ করে খুস্খুস্‌ ॥ 
প্রথমে কুলটামত পিরিতি জানায় । 
কবলে আনিয়ে শেষে বানর বানায় ॥ 
কোথায় কবিত্ব প্রেম মাধুরী নয়নে । 
কোথায় স্থযুপ্তিম্থখ স্বত্ব শয়নে ॥ 
রসনার গেছে স্বাদ আহারে অরুচি | 
স্মৃতিপটে রঙ্‌ চটে লেখ। যাঁয় মুছি ॥ 
অতি অনুতপ্ত প্রাণ বিষাক্ত মেদিনী। 
বিষপান বুঝি--তবু খণী হ'য়ে কিনি ॥ 
কাপে কর থরথর পাত্র পড়ে টলে?। 
হিক। তুলে” পেট বলে যাই যে রে জ্বলে? ॥ 
নাঁসা বন্ধ করে গন্ধ কত কষে স/য়ে। 
বিকৃত বদনে দ্রিতে গড়ে কস্‌ বয়ে ॥ 
জল না তলায় পেটে বিশ্বাদ বরফ । 
পড়িতে করিলে চেষ্টা! জড়ায় হরফ ॥ 
প্রথমে কল্পন! কিছু নাচাঁয়-খেলায়। 
যন আসে ভাষ।-ভীব তেমনি হেলায় ॥ 


অমৃত-মদ্দিরা।। ২৫৫ 


না হুইতে বোতলের জীবাতল খালি। 
মস্তিফম।ঝাঁরে ওড়ে সাহারার বালি ॥ 


প্রেমে ঢলঢল প্রাণে সীধুবধু সনে । 
ভামিতাঁম শশিকরে পাঁরিজাতবনে ॥ 
অমৃত দলিয়। গড়ি” প্রেমের পুতুল । 
ফুল্প ফুলহারে তার বাঁধিতাম চুল॥ 
তুলিয়া গ্রণয়ঝড় উড়াইয়া মন । 
খেলিতাঁম স্থখে লয়ে যুবার যৌবন ॥ 
আরোহণ করি” কভু স্থমেরুশিখরে | 
দেখিতাঁম ভরমে ভ্রান্ত মানবনিকরে ॥ 
খুঁজিতাম যনে তাঁর করিয়া প্রবেশ । 
কোথ। আছে স্সেহমায়া কোথা হিংসাদ্েষ ॥ 
ভাঙিয়। ধবল অগ্ড বার করি লাল! । 
উপহাসে ধরায়েছি ভগুমনে জালা ॥ 
আবল-তাবল ধরে? দ্রিয়ে পাগলের | 
হাপায়েছি লোক এনে তাদেরি দলের ॥ 


যে খেল! খেলালে হ্ৃধ! আকাশগাখিনী | 
দে খেলা কি চলে লয়ে কুলটা কামিনী ॥ 
পরচুল বাসীফুল কটাক্ষ কাচলি। 


২৫৬ অমৃত-মদিবা। 


লালসা-মিশাঁন ভাঘা-_রস- পদ।বলি ॥ 
রমণী উপাধি কিন্তু মদনের বাঁদি। 
প্রেম চাই কাম পাই প্রতিদান টাদি ॥ 
নারীনাম! হেন ন্ট নারকীর সনে । 
কেন ভাঁব যেতে চাবে উড়িয়া গগনে ॥ 
কবিতা প্রতিভা! প্রেম অমরার ফুল। 
সে মধুপানের বঁধু স্বর্গ-অলিকুল ॥ 
আসিবসেবাঁয় যেই করে ব্যভিচার | 
গুঞ্জর নীরব খসে স্বর্ণপাঁখ। তার ॥ 
কবিত্ব মহত্ব তারে ছাড়িয়। পালায় । 
কল্পনা কর্দমে পড়ে” গড়াগড়ি খায় ॥ 
ভাঁবিতে ভাবের বহে এলোমেলো ধারা । 
কছিতে কহিতে কথ! হই খেইহারা॥ 
অস্থির ভিতরে কভু তুষারপতন | 
তখনি জ্বলে যে অঙ্গ জল এ্রয়েজন ॥ 
মন্তকের কেশ হ'তে গীড়ে পদনখ । 

কি যেন জড়ায়ে চলে বেড়ি” গু্ক ত্বকৃ ॥ 
হস্তপদ মাঝে মাঝে ভাবি গেছে মরে । 
পড়ে? যাঁব হয় ভয় যদি বসি সরে+ ॥ 
শয়ন করিতে ভয় উঠিব না আর। 


অমৃত-মদিরা। ২৫৭ 


নয়ন মুদিলে খোলে প্রেতপুরীদার ॥ 
কি-যে লজ্জা! কি-ফে*শঙ্ক। কেন যে চমকি। 
শৃহ্যথরে এসে বমে কে যেন ধমকি? ॥ 
তেজেছে আমায় যেন সমস্ত সংদার। 
বক্রদৃষ্টি বন্ধুগণ দিতেছে ধিকার ॥ 
জায়া-পুত্রে দিছি যেন ভাসাযে পাথারে । 
পুত্রশোৌক দ্রিব ভয় বিধব। মাতাঁরে ॥ 
ফলক-আশ্রয়ে সাধ শুইতে সাঁগরে |. 
আঁধারে ভাসিয়৷ যেতে অনন্ত প্রান্তরে ॥ 
জগতে দেখাব মুখ আর না বাঁসন|। 
কোলে ঘদি লন মাতা কালী শবাঁসনা ॥ 
ডুবে যাক্‌ মরা দেহ চিন্তাঁজরা-মন। 
মুছে যাক নাম-ধাম সমস্ত স্মরণ ॥ 

স্থখের স্বপন সব দিতে রাজি ডালি। 
স্মৃতির প্রলয়ে যদি আজি মুছে কালি ॥ 
অসন্া ভোজ্যের দৃশ্ঠ াঁমেতে ন্যক্কার | 
মৃদু সম্ভাষণ কর্ণে নিনাদ চক্কার ॥ 

অন্ন বেড়ে অঙ্গ নেড়ে ন্নেহে ভাঁকে সতী । 
খিচায়ে মর্কটমত খেদাঁন স্থপতি ॥ 
অনুজগ্রতিম মিত্র কর্্মীসখা হরি । 


১৭ 


২৫৮ 


অমৃত-মদ্দির] 


অরুচির রুচি খাদ্য মুখে দেছে ধরি? ॥ 
আউটে উঠেছে গাত্র সর্বব অঙ্গ কেঁপে। 
বমন দমন করি বুক ধরে” চেপে ॥ 
নয়নে নাহিক নিদ্রো এপাশ-ওপাশ। 
উত্ভান শয়নে হয় আবদ্ধ নিশ্বাস ॥ 

যন্ত্রণ তুলনা! আর কি আছে কোথায়। 
একা আমি জেগে ভ্বলি ধরা নিদ্রা যায় ॥ 
নড়েনা-চড়েনাকিছু সমস্ত নিস্তব্ধ । 
ঘটিকার টিকৃ-টিক টিট্কারি-শব্দ ॥ 
শুনিয়া নাকের ডাক বলি মরি মরি। 
ব্রজেতে এমনি রবে বাজিত বাঁশরী ॥ 
ঈষৎ তন্দ্রার ভাব যদি চোখে আসে। 
নরক সন্মুখে আপি” বিকট অস্তাষে ॥ 
মস্তিষ্কে বিকাঁর ঘোর মদাতঙ্ক-গীড়।। 
শঙ্গিনী কন্কাল পরে' চক্ষে করে ক্রীড়া ॥ 
মড়৷ পড়ে; ছড়াছড়ি গড়াগড়ি খ।য়। 
একটা উঠিয়া এসে আলিঙ্গন চায় ॥ 
ঠেলিয়! ফেলিয়া দিতে ধরি তার কর। 
মড়া নাই পোড়া দড়া ক্রমে অজগর ॥ 
হিসিস্‌ গ্ররজ ফণ! বিকৃত-বিস্তার | 


অমৃত-মদির| 1 ২৫৯ 


জড়াতে জাগিয়ে উঠি করিয়! চীৎকার ॥ 
তখন মদের নামে মনেতে দুগন্ধি | 
শিযরে সাজাবে। শিশি তবু পান বন্ধ ॥ 
একদুক্‌-পানে কিছু নিদ্রা হ'তে পারে । 
তবু নাহি যেতে চাই গেলাসের ধারে ॥ 


অভাগার ভাগ্যাকাশে গুটিকয় তার! । 
সত্য-গিত্র-রূপে ঢালে প্রেমজ্যোতিধার ॥ 
স্নেহ-ভালবাসা-নামে রেখেছে বিশ্বীস। 
প্রকৃতি হয়নি পূর্ণ স্বার্থ-ক্রীতদাঁস ॥ 
সবত্বান্বত্বজ্বানে নহে মনুষ্যত্ব-লোপ। 

করে নই 'ভাইকথা। ম।ছধরা টেপ ॥ 
কৃতজ্ঞত। অর্থজ্জে দেয় নাই বলি। 
আঁজে। কিছু মধু ধরে শাঁদ। হদিকলি ॥ 
অর্থের খাতিরে কিন্ব। তেজেতে প্রখর । 
যে যত গীড়ায় নহি পায় রাঁজ্যেশ্বর ॥ 

সে সেবা প্রাণের টানে করে, স্নেহ গলে? 
বেঁধেছে বন্ধুর। মোরে প্রেমের শিকলে ॥ 
ভিষকৃ-আদেশ ছিল সবাঁর উপরে | 

মন বিনোদন মম করিবার তরে ॥ 


২৬০ অমৃতণ্মদিরা। 


দিবানিশি সঙ্গে লোক খেল গোলমাল । 
কৌতুককথাম্ব সদ! কাঁটাইতে কাল ॥ 
কোথায় দে রাজরুষ্ণ বন্ধু কবিবর | 

কত গল্প ওনাইত রচি মনোহর ॥ 
গাভীধ্য ছাড়িয়। হরি খেলে বসে? তাস ॥ 
গীড়ার কোটরে যেন দোল কিম্বা রাগ ॥ 
যামিনী ব্রিষম! প্রায় সবে থেছে চলে১। 
নিশাসঙ্গী গুটি-ঢুই নিদ্রীর কবলে ॥ 
বিশ্রাম-ব্যাথাত পাছে তাদের ঘটাই। 
অসাড় পড়িয়ে আমি সময় কাটাই ॥ 
উপকথা হ'তে হ'তে বলিয়াঁছি থাক্‌, 
অঘোরে ঘুমায় বেশ মিঠে ডাকে নাক ॥ 
চিত্রপটু দেবেনের শক্তি চমুকার। 

যেই অমি নড়ি-চড়ি গল্প স্তর তার ॥ 
কি কট সয়েছে বিষুঃ আমার কারণ। 
কোলে করে? করিয়(ছে সিড়ি আরে।হণ ॥ 
সকলে বলিল দ্রব্য বাজারেতে নাই। 
বিষণ গিয়ে ছউমুখে খুঁজে আনে তাই ॥ 
মহেন্দ্র আমার জ্যেষ্টপুত্রের সমান | 
পদসেব! করিয়াছে ত্যজি* অভিমান ॥ 


অমৃত-মদিরা। " ২৬১ 


কিশোর কিশোর আর প্রবীণ জীবন । 
খ।টিয়াছে নিশিদিন চালিয়ে জীবন ॥ 
জীবন গিয়াছে স্বর্গে প্যারী বিপ্রস্থৃত। 
ভূলিলে এদের কথ। হব স্বর্গচ্যুত ॥ 

মনো দুঃখী নাট্যঘখী কথ্জন হায়। 
ছুহিতাসমান সেবা করিল আমায় ॥ 
“জলের যোগেন আর পাঁচকড়ি মিত্র । 
নিক্ষাম মিত্রের চিত্র বিল পবিভ্র ॥ 
কোথায় গিয়াছ খুড়ে। ডাক্তার কেদার | 
গীড়িতে কে দেবে আর আমোদ দ্রেদার॥ 
ভুলিনি ভুলিনি তেরে গোয়াল! গোপলি। 
তোর সম সেবাঁদ।স নাছি বহুকাল ॥ 
এবার সম্কটগীড়া দৃষ্টিহীন তাষ়। 
করিলিনি সেবা তুই এসে পুররাঁয় ॥ 
ভাল থাক্‌ স্থখে থাক্‌ হয়েছ স্বাধীন । 
কঘির উন্নতি তোর হোক দ্রিনদিন ॥ 


সে সব মধুর যত্তু হইলে স্মরণ। 
বাসন। রোগের শষ্য হোক আমরণ ॥ 
পীড়া বলে” সেই গীড়। নাহি পড়ে মনে । 


২৬২ অসৃত-মদিরা। 


রম্য উপন্যাঁ যেন দেখেছি স্বপনে ॥ 
কোথা গ্েছে কতজন নিভে গেছে আলা । 
যাঁরা আছে বাঁড়িয়াছে উদরের জাল! ॥ 
আপন উদরঃপরে সহ্বে অত্যণচার | 

ক্ষুধার্ত সন্তানযুখ বিধে শ্কুরধার ॥ 

তার চেয়ে আর জ্বাল আরে! ভয়ানক | 
“মান মান,অভিমান কিসেভোলে লোক ॥ 
সম্পদ্‌ পদের সনে মানরন্গাডর। 

মাথ্‌দে। ভূতের মত কাধে করে ভর ॥ 

হরি কিন্ত আজে! দেখি ছাড়েনি অ।মাঁয়। 
না জানি এখনো আসে কিসের আশায় ॥ 
হে হরি ভ্রিতাপহারি জগতের নাথ। 

ছুঃখ দিয়ে শিখাইলে প্রেম-অঞ্রচপাত ॥ 
তোমার এসাদে নাম যাহার ধরায় । 

সেই মিত্র তাজিল ন| আমারে জর।য় ॥ 
তুমি তে নরের শ্রেষ্ঠ মটনাঁথ-বন্ধু 

দীন নটে চিতাতটে দেখে কুপ|সিদ্ধু ॥ 
কর্মাফলে গেছে চলে” দেহের নয়ন । 
দিব্যনেত্র দাও আসে শেষের শয়ন ॥ 
আঁশার অধিক স্থখ দিয়াছে সংসার । 


অমূত্র-মদ্দিরা। ২ 


পাপ হতে বহু লঘু সহি ছুঃখভার ॥ 
কত আদ সহে জ্বালা পুত্র-পরিবার । 
বন্ধুগণে কষ্ট কেন দেব অনিবার ॥ 
কাঁধ্যহারা বারবার আর কতবার | 
“রোগ রোগ” বলে” করি শ্লেহ-অত্যাচার ॥ 
এবার এ রোগ নয় তৈলের অভাব। 
কমিতেছে প্রদীপের জ্যোতির এ্রভাব ॥ 
বয়স পঞ্চাশ বই নহে বেশী আর। 
তাহাতে জীবিত! মাতা-“ছেলেকা লিকার” ॥ 
ছাড়েনি জায়ার কাঁয়া যৌবনের ছাঁয়। 
সম্ভানে লইয়! আছে খেলিবার মায়! ॥ 
তিরিশ বছর ধরে? কিন্তু অত্যাচার । 
সমস্ত স্বাস্থ্যের বিধি করি” ব্যভিচার ॥ 
একটা ন। চলিয়।ছে রন্রিজাগরণ। 
ভূলিয়াছি তণ্ড অনে কিব! আস্বাদন ॥ 
মাটকলিখন আর অভিনয়-কলা | 
শষ্যাঁয় করেছে মন প্বপনে উতলা ॥ 
যৌবনে সৌখিন কিছু আছে অত্যাচার । 
সময়ে সংসারচিস্তা সহ! নহে কার ॥ 
দুর্বল মন্তিফ বল কত সহে আর । 


২৬৪ 


অমৃত-মদির!। 


পাগল যে হুই নাই কূপ! বিধাত।র ॥ 
হিমভয়ে বসে লোক বদ্ধ করি' ঘর। 
তিরিশ কার্তিক গেছে মাথার উপর ॥ 
প্রবাসে শুয়েছি নীল আকাশের তলে । 
গজপৃষ্ঠে চলিয়/ছি ভিজে রৃষ্টিজলে ॥ 
একে একে যত বাঁজ করেছি বপন। 
গুণেঃ-গুণে? শন্তগোছ। ফলিছে এখন ॥ 
কি হবে ঘতনে আর কি হবে সেবায় | 
ঈশ্বর ভরসামাত উপায় সে পায় ॥ 

লজ্জায় শুইয়ে আছি রোগের শধ্যায়। 
নাট্যের সন্দর্ভ ভাল ফোটে ন। মজ্জায় ॥ 
বীণাপাণি কি যে জানি খেতেছে খেলায় । 
কবিতাকমল তুলে দিল রপনায় ॥ 
কজ্জললোচনা কর্‌ ষে-বা আছে মনে । 
মরি যেন মধু খেয়ে তোর পদ্মাবনে ॥ 
তোমার লীলার তরে রচি নাট্যশাল। | 
আমি গেলে সার্দে গে। নিভায়ে। না আল! ॥ 


স্থধাময়ি শীধু মম কদম অপরাধ । 
নামেতে কলক্ক দিছি করেছি প্রামাদ ॥ 


'অমৃত-মদিরা । ২৬৫ 


দিয়াছ অনেক স্ব অনেক সময় । 
করিয়।ছ মরুগ্রণ এসে রসময় ॥ 

ঢলঢল নেত্রে চেয়ে প্রেমিকের পানে! 
প্রেমাবেশে মধু ঢেলে দিয়াছ লো কানে ॥ 
হৃদিপত্স খুলে দেছ তুমি রসবতী । 

ই।সিয়। বসেছে ত।ই সেথা সরস্বতী ॥ 

বুঝি নহি গেছে বল মনে ধর! মলা। 
লোতেরে ভেবেছি ভুলে তৌর গ্রেমকল। ॥ 
প্রেমমাখা তার তোর ভূলেছে রসন| | 
করেছি কুলটা। কোলে শ্থামলবসনা ॥ 
বীরের কামিনী তুমি তেজেতে দামিনী। 
আনন্দবিহারকাল বিশ্রাম-যাসিনী ॥ 
দিবসে অলস তোরে করিলে ন্মরণ। 
রাঙ্ষমীরূপেতে তার ঘটাও মরণ ॥ 
বাসনার দাস মধু লুটে” বারবার । 

'নিজে থাঁয় ছারখার সবংশে অংহার ॥ 
ভুলিয়া লেভের মোহে লোহিত ছটা য়। 
তোর নাম ধরে" যদি ডাকে কুলটায় ॥ 
তুচ্ছ পথে দৈবধনে কিনিবারে চাঁয়। 
বিষধর বিষদস্ত অন্তরে ফুটায় ॥ 


২৬৬ 


অমৃত-মদিরা। 


(ফৌবনের প্রণয়ের শপথ তৌমায়। 


শেষভিক্ষা দ্রবময়ি দাও গো আমায় ॥ 
বলহীন তীরু ষদি লয় লে! শরণ ৷ 
কটাক্ষ ভূলায়ে তাঁরে দিও না চরণ ॥ 
ধর[-ভরা আছে কত অন্থুরের বাম। 

পার রাখ নহে কর সেথ। সর্বনাশ ॥ 
সর্বনাশি ও রূপসি দিব্য লাগে মোর । 
কাঁডীলী-বাঙালী-গলে পরাযে! না ভোর ॥ 
নামে দাস কার্যে দাস রঙে লেখা দাঁস। 
কি হবে মোহিনি করে তারে প্রেমদাঁস ॥ 
আমি কিন্ত আমরণ জয় গাঁব বীরা ! 

তৃষা বিয নেশা বিষ তাগৃত মদির। !! 


সমাগু। 


হৃতন জীবন । 


নমক্ষার হে ভাক্কর নমে৷ দিবালোক। 
গ্রণমামি তরুলতা নমো জীবলোক ॥ 

আঁবার দেখরে আঁখি, আঁকাঁশে উড়িছে পাখী, 
দেেখরে গুহের গ(ভী কর নমস্কার | 
দেখ দেখ ওই ঝরে কলে জলধাঁর ॥ 


জয় জয় জগন্নাথ কমললোচন। 
আঁবার পেলেম আমি নৃতন জীবন ॥ 

এক চক্ষু হ'ল ভালো, আবার দেখিন্থু অলো, 
কালি-ঢাঁল। কালো ধরা হু'ল শোভাঁধার ৷ 
প্রথমামি জগদীশ কোটি-কোটি বার ॥ 


ধন্য হে ছুরিক। তব স্তাগার্স-সাহেব | 
ডাক্তার অতুল ধন্য তাততুল্য দেব ॥ 
নিপুণ যতন তব, তাঁর কথ। কত কধ, 
নট চগ্চু স্পষ্ট হ'ল যাতে পুনরায় । 
স্ুহ্ৃদ্‌ ভাক্তা-কর ভুলিনি তোমায় ॥ 


কয় বর্ধ কেঁদে কেঁদে হয়েছ মা সাঁর। । 


দেখ পুন পেলে আঁখি তব আঁখিতার! ॥ 
২৬৭ 


হীন্ৃক্‌ গে ছেলেপুলে, বারেক বয়স ভূলে”, 
বসি গো আ।নন্দমময়ি কোলেতে তোম|র | 
মুখ ভুলে? দেখি মুখ করুণা-আধার ॥ 


প্রথমে তোমার মুখ দেখেছি ধরায় | 

প্রথমে তোমার কে।লে জীবন জুড়ায় ॥ 
প্রথমের ভালবাসা» গ্রথমের কাদা-ই সা, 

হয়েছিল বিনিময় তোমায় আমায় | 

সৃতিকার শিশু মোরে ভাব পুনরায় ॥ 


সংসারের লক্ষি মম জীবনসঙ্গিনি। 
মানসের অধিষ্ঠাত্রি অঙ্গের অঙ্গিনি ॥ 

এস এস বোস কাছে, কত সাধ জমে” আছে, 
লক্ষ-চচ্ষু-জ্যোতি ধরি আজি এক চোখে। 
বুকে-আকা ছবি সনে মিলাইব তোকে ॥ 


আমর এশর্য গর্ব সম্পদ্‌ সহায়। 

ছেলেগুলো! কোথ। গেলি আয় আয় আ।য় ॥ 
দেখ্রে দেখ্রে ক্ষেত্র, আবার ফুটেছে নেত্র, 

শশী আয় অসি আয় আয়রে কেতন। 

এদ ম। আমার বীণা, মৃণালভূষণ ॥ 


২৬৮ 


এম গে। ম। নববধূ শিবানী আমার । 
ঘরে এনে মুখখানি দেখিনি তোমার ॥ 
যা লো ছুটে ঘ। লো ডালি, মাকে ধরে আন্‌ শ।লি, 
স্থহ! সিনী বড়বধূ কুললক্ষদী ধন। 
ফ+টে-শল। কোথ। গিয়ে লুকুলে। এখন ॥ 


শুনেছি শৈশবে কাঁক। তনে তোমার । 
সঙ্কট-গীড়ায প্রাণ পাই একবার ॥ 

অন্তরে অন্তরে মোর, চিরদিন আছে জোর, 
তুমি মোরে ভালবাস গ্রাণের ভিতর | 
দাও তাত স্রীচরণ মাঁথার উপর ॥ 


খেলার খেলুনী মোর অধ্যয়নে ছাত্র । 

হারাল তোদের বাবা আদরের পাত্র ॥ 
ভাঁয়ের তনয় তোরা, স্নেহধন বুকপোরা, 

মন্কু, উপেন, দস, আয় তিগ ভাঁই। 

গৃহদেবে প্রণমিতে একদাথে যাঁই ॥ 


এস নন্তি ঘহোদর নগেন জামাই | 
ভগিনীর স্থৃত সত্য আয় ননি ভাই ॥ 


হ্৬র 


এস সখ! বুকে ধরি, কাধ্যক্ষেঞ৫জে মিএ হরি, 
অযুত অক্ষর দাও উপেন তাঁরণ। 
এস হে মহেন্দ্র করি আখির পারণ ॥ 


তত্ব নাহ নিল যারা গীড়ার সময়। 

তার।ও আন্গুক আজ আমার আলম ॥ 
কতদিন দেখ! বাঁকি, তাইতে কাতর অখি, 

সকলেরে ভেকে আন্‌ তুই ভাই কাশী। 

অভিমান ভুলে আজ চক্ষুন্থখে ভাসি ॥ 


বড়ই হয়েছে ইচ্ছ। লিখি ছুই-ছত্র । 

আন রে লেখনী লিখি গুরুদেবে পত্রে ॥ 
আকৃতি-প্রক্কৃতি মিউ, সত্যই আমার ইট, 

অভীষ্ট হইল পূর্ণ কৃপায় ধাহার। 

করিতে প্রণাম তাঁত ডাকি একব।র ॥ 


মনোমাবে ভিড় বেঁধে আবে কত মুখ । 

উপাদী অ।খিরে আজ করিছে উৎসুক ॥ 
ছুটে গিয়ে ইচ্ছে করে, দেখে আসি থরে ঘরে, 

কি করিছে পাঁচুমিত্র-আঁদি প্রিয়জন | 

উদ্দার বিরাট্কাঁয় দত হরিধন ॥ 


২৭০ 


ঘার৷ বঙ্গবাসি নাঁও প্রেম-উপহার। 

নিঃস্বার্থ স্নেহের খণ নহে শুধিবার ॥ 
গীড়ারিষট দৃষ্টিহীন, জীবনের আশা! ক্ষীণ, 

সে ব্যথাঁয় সমব্যথ। জানাইলে যবে। 

শষ্যায় শুইয়। গুনে” কেঁদেছি নীরবে ॥ 


মঙ্গলের ধার। ঢাল মঙ্গল-আলয়। 

এক দিন ধর! হ'তে শোক হোক্‌ লয়॥ 
আমার হৃদয়ন্রে, আজ বিশ্ব ষাঁক্‌ পুরে, 

হীসিছে আমার মাতা দার। পুত্র ভাই। 

সষ্তি জুড়ে” হাসিবৃষ্টি আজ আমি চাই ॥ 


২৭৯ 






র্‌ 
২০) 
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স্স্রি্িউউ ? 


। উদ্দেশ-বিবৃতি | 


পরিশিষ্ট । 





উদ্দেশ-বিকৃতি | 


৮ শি 


[পুনপৃঠা। প€ গংজি] 


অক্ষয় অক্ষয়কুমার -- 
টার থিয়েটারের স্থৃদঙ্ষ অভি- 
নেতা অক্ষয়কালী কুমার )-- 
গ্রন্থকারেখ বিশেষ শ্নেহভাজন। 
২৭০ গুণ, ২পং। ৪৭পৃ*, মপং। 
আবিনাঁশ--খাগ্বাঁজীর- 
নিখাসী ৬অবিন।শচন্জ কর). 
'্যাশীনাণ্‌ থিয়েটার” স্থাপনের 
অন্যতম উদ্বেযান্তা। নীগদর্পণের 
রোগ্মাহেষের অভিনয়ে ইহার 
শ্বৃতি অগ্তাগি অমর ও অতুপ- 
নীয়। ১৮৭৯ খৃষ্টানের শেষে 
'োটু স্াখানাল্‌ থিয়েটার গুম" 
নায় যখন 'ভ্াশীনাগ্‌ থিয়েটার” 
শাম পরিএহ করে, তখন ইনি 
খিছুদিনের জন্য উহার ম্যানে- 
জার হন। তত্কাণে থিয়েটার- 
সং্ঞরদায় ইয়া ইনি সাতগাঁস- 
১৮ 


কাল ঢাকা হইতে আরম্ভ কিয়! 
বেহার ও উত্তরপশ্চিম অঞ্চলের 
নানাস্থানে পর্যটন করেন এবং 
সেই সময়ে ইহারই উদ্ঘোগে- 
পরামর্শে অভিনেতাঁদ্রিগকে নিয়- 
মিত বেতন।দি দিবার ব্যবস্থা 
গ্রবর্তিত হয়। ভ্রমণ হইতে 
ফিরিয়া-আসিয়া ইনি মৃত্যুগুখে 
পতিত হন এবং তাহার পরেই 
স্তাশানাল্‌ থিয়েটারে কবিবর 
গিরিশচন্জের তত্বাবধানে তত" 
গ্রণীত রাঁধগবধ, দীতার বনবাস 
গ্রভৃতি জোকপ্রিয় নাঁটকগুলির 
অভিনয় আস্ত হয়। ২৪৩ পৃঃ 
৯৩ পং। 

অমৃত, অমৃত মিত্র--- 
অমৃতলাল মিত্র /--স্বনামথ্যাত 
অভিনেতা; ষ্টার থিয়েটারের 


২৭৬ 


অগ্ততম ববত্বাধিকারী ও বর্তগান 
নাট্যখিক্ষক) গ্রন্থ তাবের ভিন 
হৃদয় স্থহ্ঘর। প্রথম যখন অমি- 
আ্রাক্ষর ছন্দে অভিনয় আরস্ত 
হয়, সেই সময়ে ইনি গ্রেট স্তাপা- 
নাদ্‌ থিরেটাবে গ্রিষ্ট হন এবং 
নিজের অনুপম আবৃতিনৈপুণ্য 
ও অভিনয্বের পারিপ।ট্যে অচি- 
রাৎ লোকগ্রসিদ্ধ হইয়। উঠেন। 
ইহার গিতা ৬গোপালকুষ্* মিত্র 
বাগ্বাজার বস্থপাড়ার এসি 
কাশী বঙ্গুর বাটার দৌিত্র- 
সন্তান। ৭পৃ, ১৮গং ১ ২৪৪পৃৎ, 
১গং) ২৭০৭০, খপং। 
অর্দেন্দু-হান্তরমাবতার 
অর্দেন্ুশেখব মুস্তফীকে কেন! 
জানেন? ইনি মহারাজ। স্ত।র্‌ 
খতীক্রমোহন ঠাকুর মহোদয়ের 
মাতুমপুত্র । কবিব্র গিরিণচন্তর 
সাধারপ-নাট্যশাণা-স্থাপনের কত- 
কট। বিরোধীই ছিলেন, স্থতরাং 
একমাত্র এই অর্ধেন্দুই গ্যাশী- 
লাল্‌ থিয়েটারের তৎকালীন 
লক্ষ অভিনেতাদিগকে শিক্ষা 


পরিশিষ্ট। 


পণামশগানে শ্দগ্তত কারছা 
ভুনেন। লামপদেধ মোগিখণী, 
নবীন তপন্থিনার [জয় ও শণ- 
নাটকের সুবোধ গ্রত্থাতি এএম 
নাটাক্জীবনেণ কয়েখটি ভু|মকা 
াস্থকার ইহারই [নফটে [শখ 
কদেন। ২৪৩৭) ১২গহ। 

অসি--শ্রীমান্‌ অগিভূখণ 
বন )গ্রন্থকারেখ ৪র্থ ও সব্ব- 
ফশিষ্ট পুত্র। ২৬৮পৃ*১ ১৭গং। 

অসীগকৃষঠ-শোভা বাজধ- 

রাজখাটার কুনাব অনীমন্কষঃ 
দেব বাহাদ্র। ১৫১ ৭৭১ 
৯পং। 

আঁয়রন্-সাইড্‌ খারা- 
ণমীর ভৃতপুধ্ব জর্জ, 137- 
লোকনাথখাধুর 
চিকিৎসায় ইহার খ্রিদতগ। পরী 
আধন-মৃঠামুখ হইতে র্ 
গান। হনি মেই ক্কৃতজ্ঞত। ব্য 
করিবার জগ্ত স্বর্থীয় পোকমাগ 
মৈথের ঘহণোগিতায় মগখিক 
উদ্যম-উৎ্মাহের সহিত পুথ্য 
বারাণমীফ্ষেত্রে ভারতের প্রথম 


[10179516101 


হোদিগপ্যাথিক হম্পিট্যাল্‌ 
গ্রতিষ্ঠা করেন] ৮১পৃ*ত ঈগৎ। 
উপেন-উপেজ্জনাথ মি? 

সারের গ্রধিদ্ধ অভিনেত। $ 
গ্রস্থবাপের আস্তবঙ্গ কার্যাসচিব) 
অয়নগরেৰ বিখযাত-মিত্রখংণন্গ | 
৭ গু, ২৭০ পৃ», 
হু গং । 

উপেন, দস, নন্কু-- 
নন্কু দেখ । ২৬৯ পৃঃ ১৪ গং। 

উপেন্দ্র- শোভ।নাজার- 
রাঅবংণেষ বুগাধ উপেন্কৃষণ 
পণ খাহাদ্)--স গরপিদ্ধ “হরি 
দামের গুগ্চকথ।” গ্রকাশক । 
১৫১ পৃ ১৭ গহ। 

এজোয়ার্ড --হিনুর চক্ষে 
দেভাবে পু্নীয় সমাটু মণ্যম 
এডোয়ার্ড। ৫২পৃ*, ৫পং। 

কনট-কুম।র--ডিউক্‌ অথ্‌ 

কনটু সত সপ্তম এডো- 
ফা্ডের অন্ধজ। ২১ পৃ*, ৩ পং। 

“কর+ঘরে-শ্াসবাজার 
স্রীটের প্রসিদ্ধ “সেটেরিয়া 
মেডিকস্এখেতা স্বীয় ডাক্তার 


৯৭পং) 


২৭৭ 


ছুর্গাদান করের বাটীত্বে। ২৩৭ 
গৃ*, ৯ পং। 

কর্জন-ভাইকাউট 
কর্ন ১--ভীরতবর্ষের বর্ভমাঁগ 
ভাইস্রয় ও গবর্ণৰ জেনেরল্‌ 
বাহাছুর। ২০ পথ) ১৫ পং) 
৬১ গু*১ ৩গং। 

কাকা- কন্ুদিটোলা- 
নিবাসী খ্যাতনামা হবিশ্চন্্ 
বস্গু। গ্রন্থকারের অল্পবয়সে 
গিতৃবিয়োগ হয়, দেই অবধি এই 
পিতৃব্ই তাহার পিতৃস্থানীয় 
হইম। আছেন। যখন ওরিয়ে 
ণ্টাল্‌ পেমিনারি ( গৌরমোহন 
আট্যের দুল) হিদ্ুকঘোজেব 
প্রতিযোগী ছিল, যে আমঙ্ে 
৬ককবন্দান পাল, ৬বেচারাম 
চট্টোপাধ্যায়, কালীর ঠাকুর, 
ভব্তিউ, পি, খনাজি। চজজনাথ 
বঙ্গ, জাস্টস্‌ গুর্দাঁপ বনেযা- 
পাধ্যায় প্রভৃতি মদীধিগণ উপ্ 
খি্ভাণয়ের ছাত্রসমাজকে অল- 
প্ত করিয়াছিলেন, সেই সময়ে 
ন্থকারের পরমারাধ্া পিতৃতদৰ 


২৭৮ 





্বর্ীয় কৈলাসচন্্র বস্থু মহাশয় 
উহার একজন প্রধান শিক্ষকের 
পদে অধিষ্ঠিত। ইনি অদ্বিতীয় 
শেকৃষ্পীয়র-পাঠক কাগ্টেন্‌ 
ডি এল্‌ রিচার্ডপনের প্রিয়ছাজ- 
গণেব অন্ততম। “ওবিয়েন্টালেব 
কৃতবিগ্ ছাত্রের যখন মহা" 
মমাবোহে খেক্ম্পীযবের নাটক 
অভিনয কবিতেন, তখন সে 
অভিনধের ইনি একজন প্রধান 
উদ্যোগ ও পবিচালক ছিলেন। 
তা ছাডা, ইনি স্বয়ং একবাৰ 
হ্থাম্লেটে গ্রেতাত্মাধঅংশ অভি- 
নযও কাবেন, গ্রস্থকারের এইটুকু 
জানা আছে। শেকৃম্পীয়র আবৃত্তি 
কবিয় ইনি যে এাণোনাদকর 
অমিয়াময় মধুধ ঝন্ধীর তুলিতেন, 
তাহা! গুনিয়! শুনিয়া! গৈশবকাণ 
হইতেই গ্রস্থকারের হৃদয়ে সেই 
জগৎ্কবির প্রতি পবিত্র গ্রীতি. 
অন্থ্বাগ অন্কুরিত হইতে থাকে। 
২৬৯ পৃ, ৬পং। 

কাণী-_কাশীনাথ চট্টো- 
পাধ্যায় ;--গরন্থকারেব প্রদত্ত 


পরিশিষ্ট। 


আদরের নাম চাগচন্জ।) টায়ের 
নৃত্যগীতবাগ্ঠবিশারদ সা 
অভিনেতা ) গ্রন্থকারের অস্জ- 
গ্রতিম। বেল দেখ। ২৭০৭০, 
৭ গং। 
কাদির।জবংশধর-- 
পাইকপাড়াব গ্রাতঃখ্মরণীয় 
বাজধি আালাবাবু'ব বংণেণ বর্ভ- 
মান জ্যেষ্ঠ গুতিভূ ধুমার শরৎ" 
চন্দ্র গিংহ বাহাদ্ুর। মুশিদা- 
বাদ্দেব অন্তর্গত কাদি এই বাজ" 
ংশেব আদিম্থান। ৫৭ পৃ*, 
১৭ গং। 
কিরণ--৬ফিবণচ্জ এনা 
গাধ্যায়) ৬নগেজনাথ বনে] 
পাধ্ায়েব কনিষ্ঠ সহোদর । 
এক অময়ে এ্রটু গ্তাশানাণ্‌ 
থিয়েট।র হইতে গ্রন্থধার ও 
তীহাধ সঙ্গে আব কতঞ্গি 
সুদ আভিমেতা আগিম! খেদণ 
থিয়েটারে যোগদান করেন। 
তৎকালে বেল থিয়েটারে 
মাইকেলের যেখনাদদধ নাটফা- 
কাঁবে প্রথম অভিনীত হয়। 


উদ্দেশ-বিবৃতি। 


২৭ 


কিরণচঞ্জা তাহাতে প্রথম অমি- 
থর ছন্দে মেঘনাদের ভূমিকা 
অভিনয় করিম সহযোগী পক্মণ- 
বেদী হবি বৈধবের সহিত অন- 
সাধারথকে বিমুগ্ধ করিয়া- 
ছিণেন। ২৪৩পু০, ১৩গং। 
কিশোর কিশোর-- 
িণোরবয়ন্ধ কিশোরচন্্র বসা) 
ষ্টার থিয়েটারে একজন 
অভিনেতা । ২৬৯পৃ১ ১পং। 
কেতন--প্রীমান্‌ কেতন- 
ভূঘণ বস্। গ্রন্থকাবেধ *ম় 
গু । ২৬৮গৃ*, ১৭গং। 
ক্ষত্রবধূ-বিধুমুখে 
গিবিশচগ্রোখ “হল্দিখাট”নামক 
সুন্দধ কবিতার্টকে উদ্দেশ 
করিয়া ঘল। হইযাছে--ক্র- 
বধুবিধুগুখে” | ২৪০পুৎ১ ৫পং। 
ক্ষেভু-বাগ্ধাণীবনদিবাসী 
গেএয়োহন গঞঙ্গোগাধ্যায়। রঙ 
মঞ্চে জীগোকেন দ্বার জীচরিণ্রে 
অভিনয় প্রবর্তিত হইবার পুর্ধে 
ইনিই নায়িফাৰ 0201 ০100 এর) 
অংশ অভিনয় করিয়া অক্ষয় যশ 


উপাজ্জন কবিরাছিলেন। ইনি 
কণিকাতা আঁ্টঙ্কুলেব একজন 
গরীক্গোত্রীর্ণ সুযোগ ছাত্র। 
দৃষ্তপটচিত্রণে উনি ধর্শাদাস- 
বাঁধুকে বিশিষ্টবূগ সাহাঁধ্য করি" 
তেন । তাই গিবিণচন্দ্রেধ প্রমিঘ 
ব্যঙ্গগীতি“নুপ্তাবেণী' তে--“কিবা 
ধর্মক্ষেত্র গান” ৯৪৩ পৃ 
১২পং। 

কেত্র-্রীমান্‌ ক্ষেত্রভৃঘ্ণ 
বঙ্গ) প্রকারের জ্যেঠপুতর।-- 
৬৫৮০1000010 581৫000।1 ২৬৮ 
পৃ, ৯৬পং। 

গণেশকর্্মা- -লেখকেধ 
কর্ণা। ৬১ পৃ১ ১৪ গহ। 

গবি, গোঁবি_ বাধা- 

গোবিন্দ কর (01২,01৩) 
-্রন্থধাবের ঝাণ্যবদ্ধু  গ্াশা- 
নাল্‌ থিয়েটার প্রতিষ্ঠার অন্যতম 
উদদেবাক্ত।; বর্গীয় ভাক্তাব দুর্গ! 
দাস কবেব সুযোগা গ্যেষ্টপুত । 
শ্যামবাজারের আল্থা্ট-ভি্ব 
হম্পিট্যান্‌ ও কলিকাত। মেড়ি' 
ক্যাল্‌ গ্কুন্‌ ইছারই এবাস্তিক 


২৮০ 


উদ্যোগ-যড্ে স্থাপিত। ২৩৭পৃৎ। 
৩ পং 1 ৭পৃঃ ১গং। 
। গিরিশ, গুরুদেব, 
ঘোঁধজাগ্রন্থকারেব নাটা- 
জীবনের এধান পরিচালক ও 
ণিক্ষক, নাট্যকাব ও আ্যা্টর্‌ 
ম্যানেজার, সপ্মজনম্ুবিদিত 
গ্রিরিণচন্্র ঘোষ। ইনি বাগ্‌ 
বাজার বহপাড়ার থ্যাতনাম| 
৬নীনকমল ঘোষ মহীাশয়েখ 
মধ্যম পুত্র। ইনিই মবএাথমে 
বাঙাপী অভিনেতৃতর্গের মধ্যে 
ইংবা প্রথার ভাণপুর্ণ অভি- 
'নয়েব এ্বর্ভন করেন। বাঙ্গা- 
আার নটকুল ও নাট্যখালা ইহার 
নিকট 'এজন্ত চিব্চণী। ২৩৯ 
পৃ*,১ গং) ২৩৮ পৃ, ৫ পং) 
২৩৮ পৃ ৯ পং) ২৪৪ পৃ, 
শপং। 

গুরদেব-গ্রন্থকারের 
খরমারাধা দীক্ষা্ুর গোধর- 
ডাঙা-গৈপুর-নিবাসী; শ্রীযুক্ত 
কান্তিচন্ত্র তট্টাচার্যা মহাঁখয়। 
বঙ্গের অমর নাট্যলেথক স্বর্গীয় 





পবিশিষ্ট। 


দীনণনদু মিণ মহাণয়দেরও ইহারা 
কুণগুরু। ২৭০গৃ০, ১০পং। 

গোপাল দয--৮ 
গোগাণচঞ্জ ধাম । চান শ্টাশা 
নান্‌ থিগ়লেটাণ স্বাগনেগ অগতম 
উদ্েবা ও] ও এখন এম আভি- 
নেত| ছিগেন। ২৪%গু*, ১২গং। 

গোয়ালা গেপাপ- 
গোগাণ পুনে খগন্বভূমির 
গরতষ্ঠাতা “ছগুণাথত দবর্গীয় 
শবংচঞ থোব মহাশয়ের শিয় 
খানমাম। ছিন। তাহাঁগ লো 
স্তধগমনের পথ মে ট্রাথ থিয়ে- 
টাবে নিষৃণ হয় পন গ্স্থ- 
কারের পরিচর্যায় বতী থাকে । 
গোপাপ এক্ষণে শ্বরেণে ক্ধধি- 
কর্মে গবৃণ্জ হয়! সাধীনভাবে 
জীবিকানির্বাত কখিতেছে। 
২৬১পৃ১ ১১গং। 

চারু মিঅ--মদাএধুম 
সুগ্রমিদ্। সামার্জক এলাহা- 
ধাদের (ব্ডমানে বিডন্‌ টু 
নিবাঁদী) বাধুচারচন্ত্র মির। 
৫৮পৃ*্, ৫পং। 


উদ্দেশ-নিরৃতি। 


২৮১ 





গিলের” যোগেন-- 
কলিকাতা মিউনিসিপাণিটির 
ওয়াটার ইন্ল্গে্টার যোগেছ- 
মাথ দাদ) “্বঙ্গাধিপ-পরাঁজয"- 
গ্রণেত| ভূতপুর্ধ গসিদ্ধ রেজি- 
সার গ্রতাপচন্জ ঘোখজ মহাশয়েব 
মিকট-কুটুমব) গ্রন্থকারের স্নেহ" 
ভাজন সুহৃদ । ২৬১ পৃঃ ৭পং | 
জীবম--৬জীবনচন্দ্র গেন) 
স্যাশানাণ্‌ ও ষ্টারেব ইনি এক- 
জন গ্মুদক্ষ অভিনেতা ছিস্নে। 
খেকখানি নাটক ও ইণি রচনা 
করেন এবং গসগর্থকোঘ" গাথে 
গ্রন্ধী অভধানথানি ইনিই 
গরথমে গ্রাকাণ কণিতে গ্রবৃন্থ 
হন । ২১১ পৃ*,১পং। 
জন --মিষ্টার গুপ্ত দেখ। 
৫৭ পৃ») ১২ গং। 
জ্যোতি--পুণায্লোক 
মহধি দেবেজনাথ ঠাঁকুদ্ষের ৫ম 
পুএ, আন গ্রতিষ্ঠ মাট্যকবি,মদ্বৃত 
নাটফাবন্দী ও বিবিধ ফরাসি 
গ্রন্থের গ্রথাত অনুবাদক জ্যোতি" 
রিন্্নাথ ঠীকুর। ২৬পৃ*, ১৯পং। 


ভাক্তার অতুল--এসিদব 
চক্ুচিকিৎসক অড়লকুষঃ বনু । 
ইনি প্রস্থকারের কৰিঠভ্রাতার 
শ্বগুব-মন্পকী়। ২৬৭ পৃঃ 
১২পং) 
ডাক্তার-কর--ডাক্তার 
আবৃ. জি, কর। গবি দেখ। 
২৬৭পৃৎ, ১৬ পং। 
ডাঁক্তানন কফেদার-_টাঁকা 
নবাবপধিবাথের তৃতপুর্ব্ব 
চিকিৎসক ৬কেদারনাথ ঘেষ। 
একারকে ইনি ভ্রাতুদ্পুতের 
গাষ গ্নেহেব চক্ষে নিরীক্ষণ 
করিতেন । ২৬১পৃ*১ ঈপং। 
ডালি--ভালিয়া বা 
সাবিত্রী । গ্রন্থক্ণারের পৌত্রী, 
_জ্যেষ্ঠপুতরের শিশুকন্া | ২৬৯ 
পৃ, ৩ পং। 
তবে বঙ্গে নাটযশালা 
ইত্যাদি--১৮৭২ খুষ্টান্ের ৭ই 
ডিসেম্বর শনিবার জোড়াসীকে। 
৬মধুদ্দন সাঙেল মহাশয়ের 
বাটার (অধুনা মল্লিক"মহাশকষ" 
দ্িগের ঘড়িওয়ালা-খাঁড়ীর) প্রশস্ত 
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গাপণে বঙ্গের গ্রথম-গ্রতিঠিত 
সাঁধারণ নাট্যশাল! ন্যাঁণানাল্‌ 
থিয়েটারে নীণদর্গণ নাঁটক 
অভিনীত হয় ২৪২পৃ*, ৬ গং। 
তারণ-_্বনামধন্যা অপেরা" 
মাষ্টার বামতারণ সান্তাল। ইনি 
ফরিদপুরে অন্তর্গত থাল্কুলার 
জমিদার-বংশজ, -- গ্রন্থকারের 
অন্ুজগ্রতিম। ২৭০পৃ*, ২পং। 
দত্ত হরিধন-_হরিধন 
দত্ত)--জৌড়ার্মীকোর ব্ব্গীয় 
শিবকৃষ ঈ। মহাশয়ের ভাগি- 
নেয়) ক্লাইব স্ত্রীটের বিখ্যাত 
হার্ডওয়্যাব মার্চেন্ট রামচন্জ দত্ত 
কোম্পানীর স্বত্বাধিকারী এবং 
গ্রন্থকার ও ষ্টার থিয়েটার 
কোম্পানীর পরম বদ্ধু। ২৭০ 
পৃ ১৮ পং। 
দাঁও---দাশুচরণ নিয়োগ) 
ষ্টার থিয়েটারের অন্ঠতম 
স্বত্বাধিকারী ও ্েজ্শিল্ী,-- 
্স্থকীরের পুত্রতুল্য স্নেহ" 
ভাঁজন। ধর্মদীস দেখ। ২৭০ 
পৃ*, ২ পং। 


গরিশি্ট। 


দাস, উপেন, নন্ফু-- 
নন্কু দেখা! ২৬৯পৃৎ। ১৪গং। 
দীঘাঁগতি-_দীঘাপ[তি- 
রাজ রাত গমদাদাথ গায় 
বাহাছধ। ৫৮পৃ৭, ২পং। 
দীনোণছাষ্টায়ের শিযুজ, 
ম্যানেজারের গিজ-১ত্য।এস্থ 
কাকের মিত্য আদর 9 তির 
স্কারেব গান | ২৫২৭) ১০গং। 
দুর্গাগতি-_কগিকাতার 
ভূতপুধ্ব কাঁণেক্টর পরম আতি- 
থেয় মিষ্টভাষী খর্গীয় ছগাগতি 
বন্দোগাধ্যায়। দিলী-দরধায়ের ৮ 
সময় ইনি জীধিত ছিগেন। 
৫৮পৃন, ১পং। 
দেবেন" দেবেন্দ্রনাথ 
দাস )্টার থিয়েটাগ্নের প্রধান * 
চিত্রফর। ২৬০পৃ*, ১৬পং। 
দেবেজ্দমন্দিয়-মহরি 
দেবেগুনাথ ঠাকুগের গুহ । 
৫১পৃ*) ৫গং। 
দ্বিজেন -মেও হশ্পিটাাঁ 
লের আমিষ্ট্যা্ট সার্জন্‌ দিজেজা- 
নাথ মৈত্র 0.3.1৮৩পৃ০,৩পং। 


উদ্দেশ-বিবৃতি | 
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দ্বিজেজ্দর রাঁজেন্্র-_ 
ভাওয়ালাধিপতি ন্বর্গীক্ষ রাজা 


রাঁজেন্ত্র বাহাছুর। ৩০পৃৎ,৬পং | 

ধর্মদাস--খ্য।তনাম। ষ্টেজ 
পিনী ধশাদাস সুর । যে কয়- 
জনের এঁকাপ্তিক বত্বে ও 
উদেবাগে ব্গে প্রথম সাধারণ 
নাট্যশানা গ্রতিষ্ঠিত হয়, ইনি 
তাহাদের অন্থতম অগ্রণী । কখন 
করাত, কখন ব। তুথিক। হস্তে 
দিঝারাত্রি পরিশ্রম কবিয়া বাত 
নার মেই ক্ষুদ্র এথম রগমঞ্চট 
ইনিই প্রস্তত কবেন। ষ্টেজ্নিম্মী- 
গাদির অবকাশ করিয়া দিবার 
জন গ্রস্থকারকে দিবসে ইহার 
হইয়। গ্ু্খাষ্টারি করিতে হইত) 
আবার রাত্রে তিনি রিহাঁশী- 
হের পর জোড়াধাকোঁয় যাইয়া 
মথাসাধা ধর্ধাাধাধুফে আহা" 
য়ত। ফরিতেম। যেখানে এখন 
িনার্ভ।-থিযেটার-ধাঁটা দায়” 
মান, পুর্বে সেখানে ঞ্েটন্তাশা- 
নাল্‌-িয়েটার-বাঁটী বিগ্তসান 
ছিল। গেই বাঁটী ও তৎসংলগ্ন 


রঙ্গমঞ্চ গ্রভৃতির রচনাপদ্ধতি 
ধর্মনাঁস বাবুক্ই উদ্ভীবনী শক্তি 
ফল। ষ্টার থিয়েটারেব হাতি- 
বাগানস্থ নুতন বাটী নির্মিত হই- 
বার সময়েও ইনি ইঞ্জিলীরাগ 
ঘোগীন্রনাগ গিও। ও উত্ত থিয়ে 
টারের অগ্ঠতম স্বত্বাধিকারী 
ভাগিনেয় দ্বাগুবাবুকে নাট্য 
গৃহের পোভালৌনর্যোর উৎকর্ষ- 
বিধানকল্পে যথেষ্ট সাহাধ্য 
করেন। ২৪২ পৃ*, ১৬ পং) 
২৪৩পৃ*, ১১পং। 
নগেন__বাগ্বাজারনিবাসী 
০7৪00192০1০: ৬নগেন্সনীথ 
বন্দেোপাঁধ্যায়। হাস্ত-ক'বণ 
এরড়তি নানা রসেরই অভিনয়ে 
ইনি নটকুলের শীর্বস্থানীয় এবং 
নাট্যশিক্ষাসন্দধে অর্দেদুগেখরের 
গ্রধান সহকারী ছিলেন। সাঁধা- 
বণ নাটাগালান এ্রথম অপেরা 
“সতী কৈ কলগ্িনী” ইহারই 
জ্যেষ্ঠ সহৌদর ৬ দেধেগুনাথ 
ঘন্দ্যোগাধ্যায়ের রচিত। ইহার 
ও ইহার ভ্রাতৃগণের উবাস্তির 
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পরিশি্ট। 





উদেধাগ-যন্র ন। থাঁকিলে, সেসময় 
বঙ্গে সাধারণ নাট্যশাঁলা স্থাপিত 
হইতে পাবিত কি না, সন্দেহ। 
পুর্বিয়াব গিভিন্সার্জন্‌ লেফ্টু- 
নান্ট কর্ণেণ্‌ এইচ. সি ব্যানীর্জি 
ইহাব অন্থ্গ। থিয়েটারে সাক্ষাৎ 
সন্বন্ধে যোগদান না কবিলোও, 
দেশের এই গৌধবজনক কার্য্েব 
প্রতি কর্ষেল্‌ মহাখযেব যথে্ট 
আদব-অমুরাগ দেখা থাইত। এই 
গরিবারেব সহিত আজ পর্য্য্ত 
গ্রন্থকারেব গ্নেহনম্বপধ অক্ষুগ্নই 
আছে। ২৪০ পৃ*১ ১১ পং। 


নগেন জামাই- প্রীগান্‌ 
নগেক্্রনাথ দে )-গ্রন্থকাবের 
জামাতা । শ্তাশানাল্‌ ম্যাগা- 
জিনের ঘত্বাধিকাণী খ্যাতনাগ! 
গনী গ্রণ দেখ ভ্রাতুষ্পুএ। 
৬৯পৃ*। ১৬ পং। 
নটনাথ-_মহাদেবের গিষ্গ- 
মূত্ি -ট্টারের প্রতিঠিত ? রঙ্গ- 


ভূমিব অধিষ্ঠাত্ী দেবতা। 
৩৫ পৃ, ৪পহ) ২৬২ পৃথঃ 
১৬ গণ 


নড়ীল নডালের বায় 
বংশ । ৫থগৃ*, ১৮গং। 
ননি, ননী--দনীলাল 
মল্লিক )-গোগীনগবের পাম 
বঙ্থমল্লিফ বংশজ ) গ্রন্থকাঁবের 
শ্তালব-মম্প্ীয়। ২৬৯ পৃঃ 
১৭ পং) গুদ, ৫ পং। 
নন্কু, উপেন, দাস-- 
প্রীমান্‌ নন্দভূঘ!, উপেন্ত হণ ও 
ভূণ্জগভৃষণ ১ এন্থকাবের স্েহ- 
ভাঙন পিতৃব্যপুএ ৬নগেগ্নাথ 
বন পুণবয়। ,৬৯পৃ*,১৪পং। 
মস্তি শ্রীমান্‌ ললিতাগোহন 
বন্গু,--গ্রন্থকাবথ ঞণযাণভাঞন 
সধোদর | ২৬৯পৃ*, ১৬পং। 
নবকষ্৫-বংশধরগ্রণ-- 
গোভাবাজাব বাঞজাংশেশ ঝা 
বিনরকধঃ দেণ বাহার গাভৃ।ত। 
৫৮গৃ*, ২পং | 
নবীন-হেমের-কবি- 
ধর নবীনচন্্র ও হ্মচখ্রের। 
২৩৯গৃৎ »১৮গং। 
নাটোর-নাটোরের কাজ" 
বংশ । ৫৭পৃ*, ১৮গং 


উদ্দেশ-বিতৃতি। 


পঞ্চ রঙ্গালয়-বাঙালীর 
বর্তমান পচট থিঞেটাব বাটাব 
নাম ৮0১) ষ্টার, 0২) বেগল, 
(5) বীণা, (৪) এমাধেক্ড, 
(৫)খিনার্ভ|। ২৪২পৃ*, ৮পং। 

গশুপতি বাগ্বাজাবের 
রায় পশুগ(তিনাথ বঙ্সু। ২৮পৃত্ঃ 
১১পহ) ৫০পৃওঃ ১গহ। 

পঁচিকড়ি মিত্র, পাঁটু 
মিত্র সিমুপীযাব থগীর কুপ্ত- 
আন মিত্রেধ বাটা গপাঁচকড়ি 
মি) গ্রসিধ। কন্ট্‌]াক্টার) 
গ্রস্থকবেণ পৰণ শ্রীত লাম 
স্হর্‌। ২৬১ পৃ ৭ গং) ২৭০ 
পৃ 5৭-প8। 

'প্যারী বৈগ্রস্থত-- 
৬প্যানীন্ধণ শর্থ। ১ ইনি কিছু 
দিন ্ারে অ(ঙনেতনগে দিযুগ্ 
থাকিয়। অঞালে কফালকবলিত 
হন। ২৬১প৭০১ এপং। 

গুঁকাঁশি- বছবাঁজারের 
গ্রদিদ্ধ দত্তবংণের গ্রকাশচগ্্র 
দত্ব। ২৭পৃ*্, ওপং। 

প্রমথ মিজ-বার গমথ” 
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নাথ মিত্র )--্ামবাজাক্ের 
স্বর্গীয় রার ফোহনল!ল সিত্বেব 
আত্মজ। ২৭পৃৎ্, ১১পং। 
ফ”টে-শালা- শ্রীষান্‌ 
স্কটিক বা সতোঞশাথ দে) 
এছকারেব কুমাধধয়দ্ধ ১ম 
দৌহিগ। ২৬৯ পৃ*, ৫ পং। 
বনধিহরী-রাজা বন- 
বিহারী কাপুব সাহেব &, 5.1 
বর্দমান । ৫৭পৃ*্, ১৮পং) 
বনজ নবীন- নবীনব্ক 
দিঙেন্দ্রণাথ বস্থু। ১৫২পৃ*,৬পং। 
বিনি, বিনে।দিনী-- 
নাঁটাজীবন হুহতে গৃহীভাবসরা 
স্বনামগ্রসিদ্ধী  অভিনেত্রী। 
বঙ্গীয় অভিনেএীদিগের মধ্যে 
ইহার মত ণলিতকলার মাধুধ্যে 
মন্ধ হটবাব বাঁ আপনার অভি- 
নেয় ভূ(মলাৰ মহিত তমাধ হই- 
বার গভ্ভি সচরাচর দেখা যায় 
না। ২৩৮ পৃ৭১ ৬গং ঠ ২৪৭ পৃঃ 
১ গং) ২৩৯ পুন) ৫ পং। 
বিষুঃ-খিষুচগ্র দে)-ইন্জ- 
জাঁলবিষ্ায় পটু; ্টারের ভূত- 


২৮৬ 


পরিশিষ্ট। 





পুর্ব অভিনেতা? শ্ঠামপুকুরের 
গ্রগিদ্ধ ৬'মহেন্ত্র উকিলের ভ্রাতু- 
স্পুত্র । ২৬০পৃ*, ১৫ ও ১৮পং। 

বীণা-ভীমতী বীণাভূষণ! ; 
-সগ্রস্থকারের কনিষ্ঠা কুমারী 
কন্তা ৷ ৯৬৮৭০) ১৮৭ং। 

, বেণী--বহ্বাঁজাবের বিখ্যাত 
দত্ব-পরিবারের বেণীমাধৰ দত্ত) 
ণ্রেইদ্‌ ও বাইন্বৎএর বর্তমান 
সম্পাদক এসিদ্ধ যে।গেশচন্জর 
দত্তের জোষ্ঠ পুত । ২৭পৃ*,৩পং। 

বেল্‌ -বাগ্বাজারের থ্যাত- 
নাম। স্বর্গীয় ছুর্দাচরণ মুখোপাধ্যা- 
যের বংখসন্ভৃত স্।শানাল্‌ থিয়ে- 
টার স্থাপনের অন্ভতম উদ্যোক্তা! 
৬অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় নাট্য- 
জগতে ইনি“বেল্বাবু, ঝ “কাপ্ডেন্‌ 
বেল নামে খ্যাত ছিলেন । জী 

ও পুকষ,উভয়বিধ ভূমিকাই ইনি 
অতি দক্ষতার মহিত অভিণয় 
করিতেন। [0 00110 ও 
010৭5 1১এর অভিনয়ে ইনি 
সকলের শ্রেষ্স্থান অধিকার 
করিয়াছিলেন এ বিষয়ে অধুন! 


শ্রীমান্‌ কাশীনাথকে ইহার মধ" 
শিষ্য বলা ধাইতে পায়ে । ২৪৩ 
পৃঃ ১১গং। 

ভুনিবাবৃ? বাণাস্ধৎ 
পরিবারস্থ গপগগণ ও আত্মীয়, 
গ্বজনের মধ্যে গ্রহ্থকারের গেহ- 
আদরের ডাকনাম । বঙ্গে গ্রথম 
সাধারণ নাট্যশাল| সে মময়ে থে 
কয়জনের চেষ্টায় গ্রতিষিত হয়, 
ময়ে উঠিয়া প্রযাকার্ড-মান্ধার মত 
ব্যাপারেও আত্মমন্মীনের হান 
হইবে বলিয়া আাহাদের কাহা- 
রও মনে হঈত ন|) থগঞ্ টা, 
আদায়ের জন্য যাচঞ্ধুত্ডিতআখ- 
লঙ্বনের অপেগ। খহ্গ্ডে মজুরি 
কর|কে আহারা আঁদখতর 
মর্ষাদ। 9 গৌরবের বণিয়াই 
জ্ঞাম করািতিন। ২৪৩০, ২পং। 

ভুবন”ভবন- খাগখাজা- 
রের গ্গীয়ারসিক [গয়োগী মহান 
শয়ের গৌর ভুবনমোহম [নিয়োগ 
নিগব্যয়ে গ্রেটব্যশানাণ্নথয়ে- 
টার-বাটা নিষ্বাণ কান। পিতা" 
মহের নামে প্রসিদ্ধ গধা? ঘ/টের 


উদ্দেশ-বিধৃতি ! 


উপরেই ইজাদের বৈঠকথানা” 
বাড়ী ছিন। মেইখানেই ইহার 
মাহাধো' শ্রথম ঘাধারণ থিয়ে- 
টাগ্গের প্নিহাঁশান্‌ হইত। 
২৪৩পু০ ১৫পং। 
মণি নন্দী--কাশিম- 
খাজারাধিপতি মহারাঁআ! মণীক্জঁ 
চন্দ্র নন্দী খাহাছুর | ৫৭পৃ*) 
১৯পং| 
মতি-এসিদ্ধ ৮০758216 
৫০০" এবং স্টাশানাল্‌ থিয়েটার 
স্কাগমে উদেঘাগিগণের অন্যতম 
৬মতিলান স্ুর। ২৪৩পৃ১১১পং। 
“মদনমোহন” বাগ 
বাঁজারের গ্রসিদ্ধ শীবিগ্রহ মদন- 
মোহন? ইহার শ্রীমনিরেব 
থিকটেই গ্রন্থকাপ্ের পৈতৃক 
বমত্ধাঁটী । ম্দনমোহনের হৈম- 
স্তিক রাম অর্মত্র গ্রসিদ্ধী। 
২৪৬৭০, ১৪পং | 
মনাথ মিত্র- কুমার সাথ 
নাথ মিত্র রায় বাহীছুর )-- 
দর্গীয় বাজ দিগ্র মিত্র বাহীছু- 
রের জোঠ পৌঁত। ২৮৭০. ঈপং। 


২৮৭ 


মল্লিক, হেমচক্দ্র-- 
তালতলামিবাদী গোগীনগরের 
এসিদ্ধ-বন্গমল্লিক-বংশীয় হেমচল্জ 
মল্লিক ১ শালিখা হুগণিডক্ষের 
প্বঝাধিকারী। ২৮পৃ*১ ১৩পং 3 
১৭গু১ ৬পং। 

মহেন্দ্র (বন্ু)--্ঠাশা- 
ন(ব্‌ থিয়েটার স্থ।খনের আন্যতম। 
গ্রধান উদে্াগী, হতাশ গ্রেমি- 
কের ভূমিকায় অদ্ধিতীয়, স্বলাম- 
খাত অভিনেতা ৬মহেন্্রলাল 
বন্থু। ইহার পিতা ৮ ব্রজজ£ 
নান বু স্বর্গীয় কালী এখন 
গিংহ মহোদয়ের শিকট-ভ্রাড 
সম্পর্কীয় ছিলেন। ২৪৩পৃ* 
১২পং। 

মহেন্দ্র (চৌধুরী )-- 
মহেন্্নাথ চৌধুরী )- ্ারে 
গ্রসিদ্ধ অভিনেত) গ্রন্থফারে 
বিশেষ স্বেহপাত্র। ইহারা 
ডাষম্ড হাঁর্ধারের অন্তর্গ 
ঘাটেখরের জদিদীর। গর 
কারের বহ্যত্বঙ্কলিত ছুল' 
্রন্থাবদীর তত্বাবধাঁনভাঁর ইহ 


২৮৮ 


উপরে গঠস্ত। নাটানাণার হার 


প্রহগিত মাধ-্নাইারণায়।, 
বা 
আদি গ্তাশানাণ্‌ গ্রিয়েটারের 
ও একভ্রম উদ্নমখণ অভিনেতা। 


২৬০পৃণ, ১৯পংও 
রা 
মাধব ডান্তার রা 

দাস করের ২য় পুর রাধামাধব 
কর)--নবপ্রতিষ্ঠ গ্রাচীন অভি- 
নেতৃগণের 'অন্তম |. .'ম্ধঝার 
একাদশী'তে ইহার 'রামদাণিক্য? 
অতুলনীয় । ২৩৭ পৃ*১ ১২পং। 

মাঁমীমা- বর্তমান ফাশীম- 
বাজারাধিপতি মহারাজা মণীর্র- 
চজ্জের মাতৃণানী, গরাতঃ্মারণীয়া 
্বর্মগতা মহারাণী প্রর্ণমরী 11. 
[.0.0,1,1 ৫ৰপৃ*, ২৯গং। 

মিটার গুপ্ত, জ্ঞান 
ডিগ্রি ম্যাজিট্রেট জানেজ- 
নাথ গুপ্ত [. 0.5, ৫৬পৃহ 
১৫ থং)৫৭গৃ৭, ১২গ২। 

মুক্তাগাছা-র।জঘর+-. 
ময়মনসিংহের আন্তর্গত মুক্া 
গাছার:আগাধ্য-চৌধুরী-বংশ। 
৫৭ পৃ ১৭পং। 


শালযণ--্নভী 


.রবীজনাথ 


: পারশিট । 


গাল হাথা)এরসথগারের জো 
কন্ঠ ২৬৮গৃ০১ ১৭ং। 
ঘছু-খছ্ন।ণ ৬ষ্টাচাধা 8. 


২৪৩পৃন। ১৩গং? 
ধোগী) যোগী গিপ্র--. 

যোগেজনাথ  মিএ ত্রাস 
কারের বাথাবদু) গাঝানাল্‌ 
থিরেটার গ্রাতিঠঠার আশ্বতম 
উদ্বোগী) ঠার"ণিয়েট।র-খাটা- 
নিশ্মাণের ই্াঞ্জনীযার | ২৩৭পু*১ 
১২পং) ৭গৃ৭১ ১৭গং। 

রবি--ফোফিণ-ধি 
ঠাকুর) -ঞ1তঃ- 
শারণীয় মহযি দেবেক্মীথের ৮ম 
থুন। ৫৭৯১ ১৪পং১ ২৬পু*১ 
দগং। 

রাজকুঞ্জকবিবর 
এরাজন্কধ। রায়। এই মময়ে 
গ্রতিষঠিত বীণ। থিগ্েটার ত্যাগ 
করিয়া ইনি ট্রার থিয়েটারের 
নাটকপেখক নিযুক্ত হন। খুথে 
মুখে রচন: করিয়া গল্প বিবার 


উদ্দেশ-বিবৃতি। 


২৮৪৯ 





শক্তি হর অসাধারণ ছিল। 
২৬০পৃগি তপং। 


রাঁজকৃষ্জ- শেষবাতি-- ঃ 
গায় মহারাজ! রাজরুষের পুত্র- 
গণের মধ্যে শে জীবিত পুন্র। 


২০১পৃ*১ ১৮গং। 
রাজেন্্র-তনয়-_থ্যাত- 
নামা! সবংরজ, আ।হিরীটোলা- 
নিবাসী রাঝেন্্রনাথ বন্ধুর 
আত্মন্ধ। ১৫১পৃ০, ১২ গং। 

_. শারৎচক্দ্র-_পাইকপাড়া- 
রাজবংশায় কুমার-শরৎচত্র সিংহ 
'ৰাহাছুর। কাদিরাজবংশধর দেঁখ। 

২৬০১ ১৭গং। 

: শাশী- শ্রীমান শশিভ্ষণ 
বন ।- গ্রন্থকারের '৩য় পুপ্র। 
২৬৮গৃ*১ ১৭গং। 

শিবানী-গরন্থকারের ২য়া 
পুজবধূ। ২৬৯পৃ*। ১গং। 

-শিবু-পশিবচন্ত্র ভট্টাচাধ্য। 
প্রথম নীলদর্পণের অভিনয়ে 
ইনিই দেওয়ান গোপীনাথের 
অংশ গ্রহণ করেন। অর্ধেন্ধু- 
শেখরের : অন্থপস্থিতিকালে 


তাহার: -বৃদ্ধ-কর্তার ছুসিকা- 

সকল ইনি দঈভার 
'অভিনয়.করিতেন। ২৪৩ পৃ*ঃ 
:৯পং। 


সহ্তি' 


1 অত্য-্রীমান্‌ সতাচরণ 
দে ১--এস্থকারের ভাঁগিনেয়। 


২৬৯পৃণ ১৭পং। 


সরল--সিমুলীয়ার, গার 
দয়ালঠাদ মিত্রের বংণীয় অরপ্প- 
চাদ মিত্র। ২৭পৃণ, ১১গং। 
আগ্ডেল-দ1লানে 
জোড়ার্সাকে। ৬মধুসধন সাণ্ডেল 
মহাশয়ের বাটার পুজার 
দানানে। ২৪২পৃ*, ১৪পং | 
স্রেন--৫রসিডেন্দি 
কলেষের পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট 
স্কলার স্থরেন্্রনাথ মৈ 1. 4১1 
৮৬পৃ*১ ৩পং। 
স্বরেশ সমাজপতি-- 
্ব্গীয় বিদ্াসাগর-মহাশয়ের 


দৌহিত্র; "সাহিত্য”পত্রিকার 


লব্প্রতিষ্ঠ সম্পাদক ) গনকারের 


-স্নেহভাজন জুম্বদ্‌। ২৭পৃৎ্,ণপং। 


সৃহাসিনী--গ্রন্কারের 


৯০ 


পরিশিষ্ট! 





জোর্ঠা পুত্রবধূ । ইনি ডেপুটি 
ম্যাজিই্রে্ট হুগলিনিবাসী সব্গীয় 
হুরচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের পৌত্রী। 
বাঙলাভাষাঁব ১ম নাটক ভদ্রাঁ 
জুন ৬তাঁরাচরণ শিক্দারেব 
গ্রণীত,_আব দ্বিতীয় নাটক 
সুণীলা-বীর্সিংহ । মার্চেন্ট অব. 
ভেনিসের অন্থবাঁদ ) এই হবচন্দ্র 
ঘোষেব বচিত। ২৬৯ পৃ, 
৪ পং। 
স্তাগ্ডার্স-সাহেব-- 
স্থবিখ্যাত চক্ষুচিকিৎসক ডাক্তার 
স্তাঙার্স। ইনি গ্রস্থকাবের চক্ষু 
অন্তর করেন। ২৬৭পৃ*, ১২পং। 
হরি-ষ্টার থিয়েটারের 
অন্যতম স্বত্বাধিকাবী ও বিষয়- 
কর্থাদির তত্বাবধায়ক হরি- 
এসাদ বস্থু। ইনি গ্রস্থকারের 
পরম স্নেহভাজন সদ । ইহা- 
বই বিশেষ উৎ্দীহ-উত্তেজলয় 
বর্ভস্নুন ব্বত্বাধিকারিগণ ষ্টার- 


থিয়েটার-বাটী ক্রয় করিয়া 
স্বত্বীধিকারিত্বের গুরু দায়িত্বভার 
্ধেলইতে সাহসী হন। ইহারা 
জয়নগর মজিনপুরের সংলগ্ন 
ছুর্গাপুরেব বস্থবংশজ | গ্রন্থ 
কাবেব গীড়াব সময় হইতে 
তীহাব স্থলাভিধিত্ত হইয়! সমাঁ- 
গতদর্শকমণ্ডলীর আঁদব-আপ্যাঁ- 
যনে ইনি বিনরী ও মিষ্টভাষী 
বলিয়া বিশেষ খ্যাতিলাঁভ করিয়া- 
ছেন। ২৫৭পৃ*১ ২০পং$ ২৬০৭, 
৫পং; ২৬২পৃৎ১০পং) ২৭০পৃ 
১পং। 
হারাঁণ--এসিদ্ধ উপন্যাস" 
লেখক রার়সাহছেব হারাণচক্জ 
বক্ষিত। ৬০পৃ** ৯৬পং। 
হাল্দার-কালীঘাটের 
এসিদ্ব-হাল.দরার-বংশীয় বন্ধুগণ। 
২৪৬পৃ০। ৫পং। 
হেমচক্জ্-মলিক দেখ। 
২৭পৃ*) ৩পং। 


শশী 


